জাতিভেদ। 


শৃদ্রের পূজা ও বেদাধিকার, জলচল ও খাদ্যাথাদ্য বিচার, 
চতুব্র্ণ বিভাগ এবং প্রেদাবতার গৌরাঙ্গ প্রভৃতি 
প্রণেত। 


শ্ীদিগিক্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 
প্রকাশিত 
লেপটন্যাণ্ট কর্ণেল 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
এমৃ-ডি, আই-এযৃ-এস্‌, মহোদয় 
লিখিত ভূমিকা সহ। 


(দ্বিতীয় সংস্বরণ ) 


পি সি, চক্রবন্তী এও ব্রাদার্স । 
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা । 
৬৪নং সীতারাম ঘোষের ছাট, কলিকাতা । 
১৩২৫ 


সর্বস্ব স্রক্ষিত ] [ মৃল্য ১৫০ ও কাপড়ে বাধাই ১৮, 
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নর 
১৬ সটাপর । 
 বিধস 
অবতরণিকা :7" টা 
. শ্রাথম অন্যায়--আর্ধাজাতি, খখেদ, জাতিতেদ, জন্মগত জাঁতিভে? 
; দ্বিতীয় অধান্__গুণ কম্মগত জাতিতে. ট 
; তৃতীয় অধ্যায়_-গুণ কম্মাগত জাতিভেদের কতিপয় উদাহরণ 
« চত্ুগ অধ্যায়-_-বিবাহ রঃ ক 
পঞ্চম অধ্যায়_-আহার রঃ রঃ রি 
. বষ্ঠ অধ্যায়-_স্ট্টিততে বিভিন্ন নত 5৯ 4 
: সগুম অধার--জাতিভেদোৎপভির কারণ -., নী 
অষ্টম অন্যায়__সঙ্কর বর্ণ 
নবম অধ্যায়-শূদ্রের গ্রতি ঘোর অবিচার ঃ 
দশম অধা--নিয়শ্রেণী ৪ ৪ ও 
একাদশ অধ্যার-নিপাড়িতের নিদ্রাঙঙ্গ 
দাদশ অব্যয় পরিণাম ও গ্রাতিকার রঃ 


এয়োদশ অন্যায় _সমাজপতি ত্রাঙ্গণগণের পতি নিবেদন 


অবতর রা ৩ 


্রীহরির মঙ্গলমনত মুদি সন্্পন করিতেন খা ভ্গুক পিং শা লকে 
বাছা পদ্মপলাশনেত্র নারায়ণের বিভূতিন্তাৎন আলিঙ্গন করিতে ছুটয়া 
যাইতেন, যাহারা বিশ্বের প্রত বস্ততে বিশ্বনাথ ভগবানের চিৎ শক্তির 
অপূর্বব মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়! তন্ময়ভাবে বিভোর হইয়া! যাইতেন; ষে 
আধাঞ্চ গণের বিশ্বপ্রেমিকতার মনোমোহিনী শক্তিতে পবিত্র মুনি-কাননে 
ব্যাপ্র হরিণ ভেক সর্প, মুষিক মীঁজ্জার পরম্পর হিৎসা বিদ্বেষ ভূলিয়৷ আনন্দে 
বিহার করিত, যাহাদিগের সর্ধপ্রাণী-হিতরত-বিশাল হৃদয় মানবজাতির 
বাবতীয় ছুঃখ দৈন্ত শোকতাপ ঘুচাহবার জন্য সব্বদা প্রতিকার কল্পে 
নিয়োঞ্জিত থাকিত, সেই পবিত্র জদয়-রক্কে পরিবদ্ধিত আমরা, কি পাপ 
সঙ্কীর্ণতা লইয়াই না লিপ্ত রহিয়াছি ? বে দেশে এমন লব মহান্ভাব প্রচারিত 
হইয়াছিল, সেই দেশে কিনা! জাতিভেদতর্ক উপন্শিত ! বেদাস্তকেশরী গভীর 
গঙ্জনে বলিতেছেন “এক মহান্‌ গুণাতাত্ত পরমেশ্বর এই বিশ্বব্রহ্ষাণ্ 
* পরিব্াপ্ত হইয়া আছেন | তিনিই একমাত্র অনন্ত | মহাসমুদ্রে জলচর 
জীবের স্ঠান্ন অথবা! মহাকাশে চক্র স্র্যা গ্রহ নক্ষত্রাদির সভায় এ জগৎ 
তাহানে মগ্ন হইয়। আছে। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই ম্বতন্ত্র অস্তিত্ব 
নাই । সমস্তই ব্রচ্মময়। জড়বুদ্ধ মানব ভ্রমবশতঃ তাহাতে উপাধি 
আরোপ করিয়া স্বাতন্্য স্থাষ্ট করিতেছে । অজ্ঞানতাবশতঃই জীবকে 
ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিতেছে । এনন প্রাণপ্রদ মৃত সীবন-মন্ত্র ত্যাগ 
করিয়া! কেন আমরা এদিক গদিক ছুটাছুটি করিয়া থাকি। শ্রুতি- 
বিগহিত মতবাদে কেন আমর! আত্মহারা হইয়া অন্ধের স্যার কুপথে বিপথে 
পদচালনা করিতেছি । জাতি আবার কি? জাতি বলিতে আমরা ধুঝি 
একমাত্র মানবজার্তি। এই মানবজাতির জন্য পসর্বদেশের সর্বকালের 
অবতারকুল, খধিগণ ৪ খ্ঘ্প্রতিম মহাপুর্লষগণ যুগে যুগে অবশীর্ণ 
, হইয়া নানাবিধ তবজ্ঞান ও ধর্ম্োপদেশ প্রদান করিয়াছেন । সেইগুলিউ 





৪ অবতরণিকা । 


পাপন সিএস্পীসটী সপাসপিদিপাশিপাপাপটিসপিপপপিশিপ ৯ 





১৯ সপ্ন 


মানবমাত্রের চিন্তনীয় বিষ--আলোচনার যোগা এবং ভাবিবার সামগ্রী । 
নেশন (26০1) বলিতে টপ জাতি বুঝায়, তাহ! এ হতভাগা দেশ 
হইতে বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে, আর কাষ্ট (0856০) বলিতে যে জাতি বুঝায়, 
ভাহাই এ ভতভাগাদেশ শাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নেশন (30০2) 
বলিতে আমাদের একটী€ নাই; কিন্তু কাষ্ট (089০) বপিতে আছে 
ছত্রিশটা বা ততে:ধিক । হার ভারতের কর্্মভোগ ! হিন্দুঙ্জাতি বলিতে যাহা 
যুঝা যায়, তাহা! আর আমরা নহি। হিন্দু বা আর্ধাজাতি অনেকদিন লোকা- 
তুর গমন করিয়ছেন, এপন যাহ আছ তাগ তাঠাদিগের কঙ্কালাব শেষ 
মাত্র। হিন্দুজাতি অপেক্ষ' ভিন্দু সম্প্রদায় বলাই বর্তানে যুক্তিযুক্ত বলিয়! 
বোধ হয়) স্ুহ্ণীং যে ভাতির একট! জাতীরত্বই নাই, তাহার আবার 
তেদাতেদ কি ? হিন্দু-সম্প্রদায়ের জাতিভেদকে বর্ণবিভাগ বা সাম্প্রদায়- 
বিভাগ আখ্য। দেওয়াই যেন সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। জাতিভেদ বলিতে 
বাহ বুঝা যায়, সা-্প্রদারিক বা বর্ণবিভাগ বলিতে ঠিক তাহা বুঝা যায 
না। এই সম্প্রদায়বিভাগ ভূমগ্ডুলের সব্বদেশে সর্ব সময়ে বিদ্যমান ছিল, 
আছে ও থাকিবে। বেমন অভিজাত সম্প্রদায়, শ্রমজীবী সম্প্রদায়, ধনী 
সম্প্রদায় প্রভৃতি সভাদেশে আজকাল নানা সম্প্রদায়ের কথ! অ;লোচিত 
হইস্াঁ থাকে । এক্ষেত্রে অ ভজাতজাতি শ্রমজীবী জাতি ব! ধনিজাতি বল! 
ঠিক নহে। কেননা আজ যে শ্রমজীবী-_চেষ্টা ও সাধন দ্বারা কাল সে 
অভিজাত সম্প্রদায়ভূক্ত ভইয়! বাইতে পারে ;. কিন্ত আমাদের দেশেও কি 
সেইরূপ জাতিভেদ বিদাদান? আজ যে শূদ্র কালি সে ব্রাহ্মণ হইয়! 
যাইতে পারে? না, তাহা! নহে, এ জাতিভেদের গ্রন্থি সেরূপ শিথিল 
নহে। প্রাচ্য ও পাশ্চাতা জাতিভেদের ইহাই রহন্ত, ইহাই পার্থক্য 
অনেকে ভ্রমবশতঃ উভয় দেশের জাতিভেদকে একই স্থানে আসন প্রদান 
করিক্া থাকেন। 





অবতরণিক। ৫ 


বিশ্বপতির রাজো ভেদবুদ্দি নাই--ভেদবুদ্ধি জ্ঞানের নরকক্ছদয়ে। 
সেই পরমপতার রাজো সকলেই সমান, সকলেই এক মানব-পরিবাবভূক্ত-। 
তিনি কাহকেও ছোট, কাগকেও বড় করিয়া স্ষ্টি করেন নাই-ঠি'নি 
ধূনীর জন্ত এক চক্র, আর দীনহীন পদদল্তি গরিবের জন্ত আর এক চঞ্জ 
প্রদান করেন নাই। ব্রাহ্মণের জন্ এক হৃর্ধা আর চণ্ডালের জন্ত অন্ত 
সূর্য্য পাঠাইয়া দেন নাই । এক নীল বিরাট চন্জাতপতলে এক বিরাট 
মানবপণরবার, একই হৃধ্যের উত্তাপ ও এক পবনের নিশ্বাস গ্রহণ 
করিতেছে, এক চক্রের শীতলকরস্পর্শে সকলেই সমভাবে চিত্তবিনোদন 
করিতেছে ৷ তাহার রাজ্যে কোন বৈদম্য নাই-কোণও ভেদাভেদ নাই । 
ছোট বড় অকিমান তাহার পেত রাজো স্থান পার না। সমস্ত পুত্র কন্যা 
তাহার সমান স্নেহের 'আধিকারী। ব্রাক্ষণকে তিনি ভালবাসেন আর 
চগ্ডালকে তিনি দুর দূর করিয়া তাহার স্নেহের ক্রোড় হইতে তাড়াউয়। দেন 
*অথবা৷ ধনবানের অতুপ্প শব্ধ্য মাছে বলিয় ভগবান তীহারই কথ। 
গুনিয়া থাকেন আর সহায়সম্পদবিহীন গরিবের পাবাণতেদী আর্থনাদে? 
একটু আশ্বাসের অমৃতধার! ঢালিয়! দিতে কৃপণতা করিয়া! থাকেন, 
ইহা হইতে পারে না। তবে অনেকে এস্থলে প্র*্ধ উত্থাপন করিতে পারেন, 
তিনি কাহাকে৪ পণ্ড কাহাকে? পক্ষী, কাহাকে৪ কীট, কাগকেও পতঙ্গ 
এবং কাহাকেও নরনারী অন্ধ খঞ্জ সুখী দুঃখী করিয়। কেন এ সংসারে 
পাঠাইলেন! তিনি না সমদর্শী! উহার উত্তরে শান্ত্কার বলেন-_. 
শ্রীভগবান লীঘাচ্ছলে বিভিন্ন আকারের জীবদেহ কৃষটপূর্বক তন্মধ্যে 
পরমাত্ীরূপে অংশ কলায় অবস্থানকরতঃ 5৭ তৎ দেহ দ্বার! শুঁকীর 
শীলারদ ও এই বৈসিত্রাময়ী ধরিত্রীর মাধুর্যা সম্ভোগ করিতেছেন। 
কেবলমাত্র রাজা! রাজড়া, মুনি খষি ব| ইন্জরচ্জ দ্বারা যেমন কোন নাটক 
* অভিনয় হইতে পারে না; অভিনয়ের জন্য রাজা! প্রন্জা, দেবতা দানব, 


৬ অবতরশিকা 


পুরুষ নারী, পাগী পুণ্যবাণ, ভক্ত ভগবান, অন্ধ খঞ্জ,, ব্রাহ্মণ চওাল 
সাকিবার প্রয়োজন হয়, এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের বিরাট অভিনয় ব্যাপারেও 
সেইরূপ বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন জাতির মানব এবং বিভিন্ন আকুতি 
€ প্রকৃতিবিশিষ্ট জীব জন্ত স্বা্টর প্রয়োজন। শুধু একই জাতীর, 
একই সাঁজসজ্জায় সঞ্জ্, একই আকার এ প্রক্কৃতি বিশিষ্ট মানবগণের 
দ্বারা কখন 'অভিনয়ক্রিয়া সম্পন্ন হঈতে পারে না। অভিনয়ে বৈচিত্রের 
একান্ত প্রয়োজন । তাহ শ্রীবিশ্বেশ্বর ভগবানের বিরাট বিশ্বে রাজ। প্রজা, 
ধনী দরিদ্র, নরনারী, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পণ পক্ষীর সমাবেশ প্রয়োজন । 
এখানে বড় ছোট, উচ্চ নীচ, উত্নম অধমের কোন প্রশ্ন নাই । ইহা 
অভিনয় মাত্র 

বিধাতার রাজ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্ত বৈষমা থাকা অসম্ভব । 
তিনি মানবকে বিভিন্ন বংশে পাঠাইয়! দিলেও সুক্ধ দৃষ্টিতে আমরা ইহা 
বেশ উপলব্ধি করিতে পাণ্র যে, তিনি সকলকেই সমান শক্তি প্রদান 
করিয়াছেন, তাহাতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই ) শিল্পীর হৃদয়ে যে 
শিল্পনৈপুণ্য আছে, ধনীর তাহা নাই, আবার ধনবানের যাহ! আছে, শিল্পীর 
তাহা নাই। শ্রমজীবির শরীরে যে শ্রমশক্তি আছে তাহা হয়ত একজন 
শিক্ষকের নাই ; আবার শিক্ষকের যে ধীশক্তি আছে শ্রমঙ্গীবির তাহা নাই । 
একজন বিশ্ববিখ্যাত বলিষ্ঠ পালোয়ানের যে শারীরিক শক্তি আছে একজন 
বিচারপতির তাহ! নাই এবং বিচারপতির যে লুক্ষদর্শিতা আছে ই বলির 
তাহা নাই। একজন চর্দকারের ৰা একজন চিত্রকরের যে কর্মশক্তি 
আছে+ সে শক্তি কি কোনও বড় বৈজ্ঞানকের কি বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
আছে? তাহা নাই--মাবার অন্ত পক্ষেও এরূপ। একজন কৃষক ৰা 
একজন মুটে রবিকর-উত্তপ্ত মধ্যাহ-সময়ে যেরূপ কৃষিকার্ধ্য করিতে 
পারিবে বা ছুই মণ আড়াই মণের যে মোট বহিতে পারিবে, একজন 
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রসারন-তন্ববিদূা একজন দার্শনিক কি তাহী কখন পারিবেন ৫ না 
কখনই পারিবেন না । সুতরাং আমরা বেশ্ঈ দেখিতে পারিলাম সাংসারিক 
স্থল দৃষ্টিতে আমর! বহু বিবমত| ব! পার্থকা দেখিলে9 বিচার সিদ্ধ হক দৃষ্টিতে 
এক মহান্‌ সমত| বিদামান। কাজেই বলিতে হইতেছে, ঈশ্বর সমান শক্তি 
দিয়া নকলকে এ সংসারে পাঠাইয়।ছেন। ছোট বড় ভেদ করিবার আমাদের 
কি শক্তি বা অধিকার আছে? ভগবান কি কোনও ব্রাঙ্গণকে ডাকিয়া 
বলির! দিয়াছেন “হে কলির ত্রাঙ্গণগণ ! তোমাদিগকে শৃদ্রাপেক্গ৷ অনেক 
শ্রে্ড করিয়া, সমাজের সআাট করিয়! সংসারে পাঠাইলাম ; চোমরা! যথ! 
ইচ্ছ' ছলে বলে কৌশলে, শাস্ত্রের বচন দিয়া, বেদের দোহাই দিয়া, 
শৃদ্রদের ধনরত্ব আত্মন্মাৎৎ কর, তাহাদের হৃদয়শোণিত মহাস্থুথে মনের 
আনন্দে পান কর, তাহাদিগকে কোনও প্রকার জ্ঞান শিক্ষ। দেওয়া 
হবে না, তাহারা .'অধিদার অন্ধকারে ডুবিয়া মরুক__তাহারাই সয়তান 
স্বরূপ “ত্য ত্বৃণার্ভ। উহাদের দ্বার জগতের কোন উপকার নাই- 
উর ধৰিভ্রীর ভারস্ব্ূপ। “যেন তেন প্রকারেন” উহাদিগকে পদদলিত 
করিরা পরা হইতে অপহৃত কর। উচ্ভাদিগকে দাবাইয়৷ মার, উহাতে 
স্টারের মর্ধাদা কিছুমাত্র লজ্বিত হইবে না। জগতের যাবতীয় অত্যাচার 
লাঞ্ন। নির্ধযাতন উহাদিগের মস্তকোপরি বর্ষণ কর। যে পর্য্স্ত একট 
মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিরন্ত হইও না ;” 

বাস্তবিক সমদরশী পরমমঙ্গজলময় শ্ভগবান মানবজাতিকে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় 
বৈগ্ত শূদ্ররূপে সংসার রঙ্গশালায় পাঠাইয়া দিয়াছেন কিনা দে বিচার 
আমরা পরে করিব ও হিন্দুশাস্্কারগণ চতুব্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ক্ষিরপ 
কি লিখিয়াছেন তাহাও যথাক্রমে পরে লিপিবদ্ধ করিৰ। সংস্কৃত শ্লোক 
দেখিলেই দশাধরা! আমাদের এ ছূর্ধল প্রাণহীন জাতির একটা রোগের 
মধো গণ্য হইয়াছে । আর তাহাদের দোষই বা কি--বহুদিন ব্রান্মণগণের 
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কপার অপেক্ষা থাকির', জ্ঞান বিদ্যায় জলাঞ্জলি দিয়া, তাহারা! একজপ 
মনুষ্যাকার পশুবৎ হইয়! পিয়াছিল ৷ শুভক্ষণে ইংরেজ গভর্ণমেন্টের কৃপায় 
অবাধ বিদ্যা প্রচারে দেশের নরনারীর তথাকথিত শৃদ্রজাতির বিশুক্ 
বদনমগ্ুলে হাপিরেখা দেখ! দিয়াছে, মনুষ্যত্বের পুনরধিকার পাইবার 
আশা, হাহাদের বেদন'-বিদ্ধ হৃদয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছে। 

সামাবাদ সম্বন্ধে বছলোকের বহভ্রান্ত পারণা আছে, আমরা এসম্বক্ষে 
ছুই একটী কথা বলিতে হাই । শুধু বর্তমান যুগের ভূঈ দশজন সমান 
বিপ্লবকারী নহে, যাবতীয় ধশ্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ? সর্বদেশের সর্বকালের 
অবতারকুল ছুই বাহু উদ্ধে উন্দোলন করিয়া জগৎ সমক্ষে পুনঃ পুনঃ এই 
সামাবাদ ঘোষণা করির! গিযাছেন ৷ এই মহ্রাসামাবাদের প্রেম-মন্দাকি লী, 
নীরে সান করিয়া জগতে কজন স্ত্রী পুত্র পরিজন পরিত্যাগপুব্বক 
বৈরাগাঝুণল স্কন্ধে লইয়। জগতের দ্বারে দ্বারে এই স্বর্গীয় বাণী অশ্রপ্াবিত 
নেত্রে ঘোষণ করিয়াছেন, “আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব এক পিতার 
সম্তান”। এই স্বর্গার সুধা পান করি এক সময়ে বৈদ্ক খষিগণ এর 
পৃথিবীতেই সশ্য যুগ আনয়ন করিয়াছিলেন ! এই যহাপাম্যবাদের 
অমৃত আস্বাদ পাইয়া একদিন ঈশা মুসা শঙ্কর বুদ্ধ মহাবীর রামান্ু 
প্রভৃতি যুগাচাধ্যগণ পৃথিবীতে কি এক স্বর্গের শ্বোত প্রবাহিত করিয়া 
দিয়াছিলেন। “ত্রাহ্মণ্য ধন্মের ভীষণ বৈষমাভাবে যখন ভারত দগ্ধ হইতে- 
ছিল_-যখন নীচ জাতি সকল কুকুর শৃগালের ন্তায় ব্রাহ্মপদিগের পরি- 
ত্যজ্য হইয়াছল, যখন সমাজের কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন কেবল যন্ত্রণার 
কারখৰরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, বখন শুষ্ক তার্কিকতায় স্গেহ প্রেম 
ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমলতমবৃতি সকল বিলুপ্ত হইবার উপক্রম 
হুইয়াছিল, সেই সময় মভাপ্রাপ টৈতন্তদে:বর আবির্ভাব । চৈতন্ভদেৰ 
স্বয়ং অদ্িতীয় পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাহার পাণ্ডিত্য নীরস, সাম্যভাব- 
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বিহীন ও হৃদয়ের পরিপুষ্টি বিরহিত ছিল না। স্থদেশের শোচনীয় দশা দশন 
করিয়া তালার হৃদয় কীদয়া উঠিল--তিনি সন্যাস লইলেন। তাহার 
প্রেম-সংকীর্ভনে জগত মুগ্ধ হইল। নিদাঘের রবিকিৎণপ্রতপ্ত মু'ত্তকায় 
যেন বারিধার! পতত হইল । সেই আহ্বানে সেই প্রেমসংকীর্ভংন হিন্দু 
মুসলমান, ব্রাহ্মণ শূড্র একই সাম্যক্ষেত্রে আপিয়া দণ্ডায়মান হইল । গ্রামে 
গ্রামে নগরে নগরে সংকণ্তন হইতে লাগিল-_-“আমর! সব এক পিতার 
সন্তান, আমর! সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই বোন।” ভারঠে 
যত যত মগপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন সকলেই সামাবাদ প্রচার করিয়' 
পিয়াছেন । কেহই জাতিভেদ মানিতেন না_অথবা ভগবান্‌ কর্তৃক 
জাতিভেদ হইয়াছে ইহা? বিশ্বাস করতেন না) কি ত্রাঙ্গ সমাজের 
প্রচারক, কি আর্ধাসমাজ, কি খ্টসমাজ, কি মুসলমান সমাজ, সব্ব সমাজের 
প্রচারকগণই জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন । বৈ € অদ্বৈতবাদেও 
তই একই সাম্যতাব বিদ্যমান । অদ্বৈতবাদে সবই তরঙ্গ সুতরাং সকলেই 
সমান, ছোট ত্রচ্ধ ব1 বড় ত্হ্ধ, ব্রাহ্মণ বা শৃডরব্রক্ম এরপ *ব প্রয়োগ কুত্রাপি 
পরিদৃষ্ট হয় না: 
ত্্মে ছোট বড় লিঙ্গ বয়ঃ ভেদ নাই! সব তিনি। এ নতের 
প্রধান প্রচারক 9 আচাধ্য শিবাবতার শক্করাচার্যয। আর দ্বৈতবাদ 
বলিতেছেন আমরা সকলেই তাহার দাস, তাভার সন্তান, তাহার কৃপার্থা, 
তাহার সেবক, তাহার অনুচর-- স্তৃভরাং জানিভেদ বা বড় ছোট তাৰ 
কোথায় ? এ মতের পঠ্িপ্রেবক কলিকলুষনাশন-_শ্রাভগবানের প্রেমাবতার 
প্রীমৎ গৌরাঙ্গ দেব । রাজা রামমোহন বায়, কেশবচন্্, মহর্ষ দেবনাথ, 
দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি খধিগ্রতিম ব্যক্তিগণ সাথাবাদ প্রচার 
করিয়াছেন ও জাতিভেদরূপ মহাবৈষমাবাদ শাস্ত্র ও নীতিবিগহিত বলিয়া 
* ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতছ্যতীত মহাত্ম। ভাক্করানন্দ শ্য মা, তৈলজ শ্যাম" 





১০ অবতরণিকা ৷ 


শিসপশাসপাপাািি পািসিস্পাস্পিপিপসিসপিস্পিসপাসপাশিং 





প্রভৃতি সকলেই বর্তমান জাতিগ্ডেদের বিরোধী ছিলেন। 
& যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য অ্বৈতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়৷ বলিতেছেন-_ 
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মেজাতিভেদ 
পিতানৈব মে মাতা চ জন্ম 
নবন্ধর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যং 
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহহং শিবোইহং 
যদি বল “আমরা কলির দুর্বল জীব, আমাদের পক্ষে অধ তান্থভুতি 
অসম্ভব, দ্বৈতবাদই আমাদের পক্ষে প্রশস্ততর পথ। তাহাতেই বা আসে 
যায় কি? দবৈতবাঁদ বল, অদ্বৈতবাদ বল, দ্ৈতাদ্বৈতবাদ বল, বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ বল, সর্বত্রই সমদর্শন, খুঁজিয়া কোথাও ভেদবুদ্ধি পাইবে না। 
দ্বৈতবাদেও একই ভাব, ভাষ| পৃথক্মাত্র ॥ আত্মপরিচয়দানচ্ছলে শঙ্কর 
বলিতেছেন £-- 
“মাতামে পার্বতী দেবী পিতাদেবোমহেশ্বরঃ 
বান্ধবাঃ শিবভক্তামে ভবনং ভুবনত্রয়ম্‌।” 
দেবাদিদেব পরমেশ্বর আমার পিতা, “জগজ্জননী ভগবতী” এশীশক্রিই 
আমার মাত, জীব মাত্রেই আমার পরিবার, ত্রিভুবন আমার গৃহ) 
“বহ্থধৈব কুটুত্বকম্‌” চরাচর বিশ্বই আমার পরিবার--এই উদার 
উক্তি হিনদুশাস্ত্রের প্রতি ছত্রে দেদীপ্যমান। শ্বেতাস্বতরোপনিষৎ 
বলিতেছেন £-- 
৬ "একো বশী সর্ধবভূতাত্তরাত্মা 
একং রূপং বন্ধাযঃ করোতি। 
তমাত্মস্থং যেইনুপস্ঠস্তি ধীরাঃ 
তেষাং সুখং শাস্বতং নেতরেষাম্‌। 


অবতঃণিক! । ১১ 


*. “একো বশা নিক্ষিয়াণাং বহুনাং 
একং বীজং বুধ! যঃ করোতি । 
তমাত্স্থং যেইনু পশ্ঠন্তি ধীরাঃ 
তেষাংস্থং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌।” ূ 
এ যেধ্যান-স্তিমিত-নেত্র মহাপ্রাণ প্রেমিক পুরুষের পবিত্র কণ্ঠ হইতে 
বাতির ভইতেছে ১ 
“ব্রন্মৈকমেবাস্তি চ বেদ একো 
ন জীব ভেদোইখিল বিশ্বমেকম্‌। 
ধরাতলে তেন বিঘোষিতেয়ং 
প্রেয়ে। মহাগীতিরনর্ঘযনাতিঃ 1৮ 
“এক ব্রহ্ম, এক বেদ, জীবে জীবে নাহি ভেদ 
নাহি উচ্চ নাহি নীচ, সবি একাকার; 
এ অমূল্য মহা নীতি বিশ্ব প্রেম-মহা গীতি, 
চৈতন্ত প্রভাবে ভবে হইল প্রচার ।” (১) 
বাহারা বলিতেন 2 
“্রহ্ধ হ'তে কীটপরমাণু, সব্বভূতে সেই প্রেমমর, 
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়। 
বন্থরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খু'ঞিছ ঈশ্বর 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবেছে ঈশ্বর 1” (২) 
সেই দেশে এমন জঘন্য ভেদবুদ্ধির কি ভয়াবহ রাজত্ব 
জগতের এমন কোনও মহাঁপুরুষের নাম শুনি নাই যিনি মানবইজগতে 
_জাতিতেদ স্বাকার করিতেন বা জাতিতেদ বিধাতার স্থষ্টি এরূপ মণ প্রকাশ 
(১) শ্রীতারাকুমার কবিরভ্র প্রণীত “সমাজ সংস্কার”! 
(২) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত “বীরবাণী" । 


শশা 





১২ অবতরণিক! | 


শা্পাসপিম্পাস্াসাসাস্পিসপাশিিটিশাশং 











সাপাীশীস্াশাশাপাাশাশি 


করিয়াছেন। সৃতরাং আমাদের ধীরভাবে বিবেগনা করা উচিত, আমর! 
কোন্‌ পথ অবলম্বন করিব । প্রা্টীন আর্ধ্যধর্থের সর্কশ্রেষ্ঠ ও অপৌরুষের 
প্রস্থ বেদ-বেদান্ত_-বৈদিক জ্ঞানময় বপুঃ ব্রহ্ম তত্বজ্ঞ খষি, শঙ্করস্বরূপ 
শঙ্করাচার্যা, প্রেমাবতার শ্রীটচতন্যদেবকে অবলঘ্বন কয় তদীয় মতবাদ 9 
শিক্ষা দীক্ষাই গ্রহণ করিব, অথব। কতি“বগহিত তন্ন স্থানাভিষিক্ত 
ভীষণ বৈষমাবাদপরিপূর্ণ পৌরহি হাশক্তি সংরক্ষণে প্রাণপণে দৌহাই 
সর্বন্থ। ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর, পরন্ত শৃদ্রশোণিত পিপাসু, 
পরবর্তী যুগের স্মৃতি ও সংহিতা এবং বর্তমানকালের কতিপয় যক্ত- 
স্তর সম্বল ্রন্ষণ্য-শক্তিবিহীন বৈদিকক্রিয়াকলাপবর্জিহ যনেচ্ছান্ন ৪ 
শৃদ্রান্পপরিপুষ্ট উপাধিব্যাধিমণ্ডিত নামমাত্র ব্রাহ্মণ কতিপয় ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতের যুক্তিহীন অসার মতবাদ গ্রহণ করিব ইহাই হইতেছে বুঝিবার 
বিষয়। তত্বজ্ঞ অনায়াসেই স্বীয় কর্তব্য নিরপণ করিতে সমর্থ হইবেন । 
অন্ধ যে সেঈ ভ্রান্ত মতে মজিবে) আমর! সুধীজনের উপর এ 
বিষয়ের বিচারভার ন্যস্ত করিয়া পরবর্তী বিষগ্ের অবতারণায় প্রবৃত্ত 
হইলাম ! 


জাতিভেদ । 


সপক্স্টিন ৭ ৮ 


গশ্রহ্ময আন্্যান্স £ 


০০ 


আর্য হিন্দূজাতি ও জন্মগত জাতিভেদ। 
| রা 
আর্ধ্য হিন্দুজাতি। 


আর্ধ্য হিন্দুজাতির আদিম বাসস্থান কোথার ছিল, তাহা যথার্থভাবে 
নিণর করা দুরূহ ব্যাপার, এ বিষয়ে বহু আলোচন!, বহু যুক্তিতর্ক বহু 
গবেষণামূলক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য ইউরোপীয় পণ্ডিত 
মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেন, বা্প্টিক সাগরের তীরবর্তী দেশকেই আর্ধ্জাতির 
আদিম নিবাস বলির অনুমান করেন। কিন্তু অধিকাংশ পঞ্ডিতদিগেরই 
এইন্ধপ অভিমত যে, মধ্য এনিরাই আর্ধজাতির আদম নিবাস ভূমি । 
আর্ধাগণ মধ্য এসিয়া হইতেই ভারতবর্ষে আনিয়াছিলেন 1 '. ভষ্ট মোক্ষমূলর 
প্রন্খ পণ্ডিতমগ্ুলী বে সকল বুক্ত সহায়ে পূর্বোক্ত দিদধান্তে্উপনীত 
হইাছিলেন, তাহা নিবে উদ্ধূত হইল £_ 

“প্রথম ত, আর্ধ্যজাতির ছুইটা প্রবাহ দেখিতে পায়! যায়। তন্মধ্যে 
একটী ভারতবর্ধাভিমুখে, অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্বদিকে এবং আর একটা 





১৪ জাতিভেদ । 


৯পাীশিশিসিপপাশাশিশীাশিশীাশিপাাশিশিসাসিশাশ 


ইউরোপের অভিমুখে অর্থাৎ, উত্তরপশ্চিম দিকে । এই ছুইটা প্রবাহের 
সংযোগস্থল এসিয়া মহাদেশ । . 

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনতমকালের সভ্যদ্বেশসমূহ এসিয়৷ থণ্ডেই অবস্থিত । 
আধ্যভাষালমূহের মধ্যে খণ্বেদের ভাষাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ॥ সুতরাং 
এসিয়া খণ্ডের মধ্যে এবং খগ্েদের জন্মস্থান পঞ্জাব প্রদেশ হইতে অনন্তি- 
দুরে কোনও প্রদেশে আর্ধ্যজাতির আদিম বাসস্থান হওয়াই সম্ভব । 

তৃতীয়ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মধ্যএসিয়া হুততে বারবার 
অনেক পরাক্রান্তজাতি উদ্ভূত হইয়া ইউরোপ মহাদেশ আচ্ছন্ন করি 
ফেলে। খ্রীষ্টীয় চতুর্ণ শতাব্দীর হুনজাতি ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোগল- 
জাতি তাহার উদাহরণস্থল অতএব, প্রাচীনকালেও আর্ধ্যগণ মধ্যএসিয়! 
হইতে উদ্ভূত হইয়! ইউরোপ বিজর করিয়াছিলেন, ইহা সম্তব বলির! 
বোধ হয়।” 

চতুর্ঘতঃ, যদি ইউরোপ বিশেষতঃ স্কাণ্ডেনেতিয়! হইতে আধ্যজীতির 
উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে আর্ধ/ভাষ| সমূহে সমুদ্রসন্বদ্বীয় বহুসংখ্যক 
সাধারণ শষ পাওয়া যাইত। এই সকল ভাষায় পণুবিশেষের সাধারণ 
নাম পাওয়া বায়, কিন্ত এই সকল ভাষায় সমুদ্র বা জলচর জীবের সাধারণ 
নাম পাওয়। যায় না ৮ (১) 

এই ত গেল পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের অভিমত । হিন্দু প্রত্তত্ববিদ্‌ 
পণ্ডিতগণের কিন্ত অন্ত মত। তাহারা বলেন, ভারতবর্ষেরই কোন স্থানে 
আদিম আর্ধ্যগণ বাস করিতেন। 

তথ্কালের সেই আদিম যুগে প্রাচীন ভারতবর্ষে যাহারা অধিবাস 
করিত, তাহারা কৃষ্ণৰর্ণ, অধশ্মশীল, নীচ, .স্রেচ্ছভাষী, ছাগনাসাবি শিষ্ট 
. এৰং আমমাংসভোজী ছিল। 

0) পরলোকগত রমেশচত্র দত, সি, জাই, ই। 


আরা হিসুজাতি। ১৫ 
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অর্থাৎ আধ্ধ্যগণ তাহাদিগের শত্রদিগকে ( আদিম অধিবাসীদিগকে ) 
“দন্থু;”, প্রাক্ষস” প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিত । তাহার! নীচ হইতে 
নীচ, ধন্মবিহীন ও অধাশ্মিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । তাহারা কোন 
কোন স্থলে অবঙ্ঞাভরে কৃষ্ণকায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইরূপে 
দেখা বায় যে, খণ্বেদের সময়ে ছুই জাতি ছিল--শ্বেতকায় বা ! আর্য ), 
এবং কৃষ্ণকায় ( দ্যু অথবা দাস )। 
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অর্থাৎ দত্থ্যদিগকে আধ্যজাতির সহিত তুলনা করিয়া তাহাদিগকে 
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১৬ জাতিভের। 





সপ ০১ তই পাতলা পাপাসিপাপাসপাসপিসপিসপিসি 


কৃষ্ণকায় জাতি বলা হঠ্য়াছে। তাহাদিগের বর্থে বিশ্বাম নাই অর্থাৎ 
আর্ধ্যগণের দেবতাগণকে তাহার পুজা করিত ন! এবং তাহারা অন্ত 
শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বলিদানক্রিয়া সম্পাদন করিত এইরূপভাবে 
বর্ণন! করা হইয়াছে। ক্ষ্চকারদিগকে বিগাণ্ড়ত করা, তাহাদের হর্গ 
সকল ধ্বংম কিয়া দিয়। আর্ধযদিগকে উহা অধিকার করিয়া দেওয়ার জন্ 
আর্ধাগণের দেবতা ইন্দ্র এবং অগ্নিকে বহুস্থলে প্রশংসা কর! হইয়াছে । 

খথেদের মন্ত্র নকল পাঠ করিলে দস্থ্য « আধ্য এই ছুট শ্রেমীর লোকের 
সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যার। আর্ধ্যগণ গৌরবর্ণ সুন্দর নাসিকাঘুক্ত 
ও পরুমাংদভোজী ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । এই সমুদদ্ধ আদিম 
আর্্যগণ প্রথম গ্রধম প্রধানতঃ কৃষিকার্ধ্য দ্বারাই জীবনঘাত্রা নির্বাহ 
করিতেন | ক্ৃষিকার্ধা হইতেই কর্ষক ধাত্বর্মূলক আর্য নাম হইয়! 
থাকিবে। লাঙ্গল শকট প্রড়তি কৃষিকা্যের উপকরণ সমূহের নাম 
তাহাদিগের ভাষায় পাগয়া যায়। (১) শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রাজেন্্রলাল 
আচার্য বি, এ, বলেন 

*প্রক্কতির লীগতূমি ভারতবর্ষের নগ্র সৌন্দরধ্য £দখিয়। তাহার! 
মোহিত হইঠেন। নেই সক অভিনব প্রাক্কৃতিক দৃশ্তদমূহ তাহাদিগের 
সরল কোমল হ্ৃদয়মধ্যে এমন সুন্দর স্থশোভন সিত্রগুল অস্কত করিত 
এবং এমন শ্বাভাবিক ভাবের সঞ্চার করিত যে, তাহাতেই ত্বাহাদিগের 
“কবিত্ব শক্তির উন্মেষ” এবং ধর্প্রণ।লী গাঠিত হইয়াছিল। চন্দ্র, হৃর্য্য, 








€১ কৃবিকার্ধা তি এক মন্ত্রের কতকাংশ প্রদত্ত টি --"লাঙ্গলগুলি যোজন 
কর; ধুগগুলি বিস্তারিত কর; এইস্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত কর। হইয়াছে, তাহাতে বীজ 
বপন কর; আমাদিগের স্তবের সহিত আর্ধাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক ও শুনিগুলি নিকটবর্তী 
পক্ষ শন্তে পতিত হউক 1” 

পরলোকগত রমেশচন্্র দত্তের বঙ্গানুবাদ ধখেদ সংহিতা । 


আরা হিন্দুজাতি। ১৭ 


পাস্পাসপাসপস্পািনপসপিনি সপ পাশপাশি সসিসপসিশিশিপাসাস্পিসপিসিসপিস্িস পি আাশিসপাসপিশিনি 





মেঘ, বজ, উবু, সন্ধা প্রভৃতি এ সকলেরই তশ্থার৷ উপাসনা করিতেন। 
তখন ধর্শভাব নিতান্ত সরল ও অকপট ছিন্তু তখন গর্যাস্ত যাগ যজ্ঞাদির 
আড়ম্বর প্রণ্তগ্টিত হইয়াছিল ন1। 

“পূর্বেই বলিয়াছি সেই আদিম আর্ধজাতির একদল দক্ষিণ এসিয়া 
অভিমুখে যাত্রা করিয়াপ্ছলেন। সেই এসিয়াযাত্রিক-আর্ফোর। ক্রমান্বয়ে 
দক্ষেণ দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে পাঞ্জাব পর্য্যস্ত আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। 
পাঞজাবকে তখন সপ্তপিন্ধু বলিত। সপ্ুসিন্ধুদেশে আপিক্বাও সেই হিন্দু 
ও ইরানীজাতি এক সঙ্গেই ছিল। কিন্তু কালক্রমে ধন্াদি বিষয়ে বিবাদ 
য়ায় সেই একই জাতি ছুষ্ঠ ভাগে বিভক্ত হয়া গেল; “দেবোপাপক 
হিন্দুরা পাঞ্জাবে রহিলেন। আর “অন্থরোপানক” ইরানীরা পারস্তে গমন 
করিলেন। এই দেবোপাসক হিন্দু আর্ধাই বেদের অষ্টা । 

উপনিবেশিক আর্য ভিন্দুগণ সপ্তন্ধু দেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম 
যুগে খর প্রবাহিত সিন্ধু তীরে বাস করিষ্চতন | ক্রমে যতই ওপনিবেশিক- 
গণের সংখা! অধিক হইতে লাগিল, তাহার ততই নৃতন নূ*ন স্থান 
অধিকার করিতে লাগিলেন ' এইরূপে দিন্ধু এবং তাহার পঞ্চশাখ! তারবর্ভা 
প্রদেশ সমূহ আর্ধা হিন্দু কর্তৃক অধিকৃত হইয়া গেল। নবান উত্সাহ, অপীম 
বিক্রম অদমা, সাহস, অজেয় বাছবল ও জাতীয় মুক্ত জীবনের অন্তুরূপ যুক্ত 
স্বাধীন চিত্ত হষ্টয়াঁ আর্ধ। ওপনিবেশিকগণ যুদ্ধে মনযোগী হইলেন । হিন্দুর 
দুর্জয় বাছুবলের নিকট অনার্ধয দস্থাদ্দিগের বিক্রম টিকিতে পারিল না। 
আর্ধাগণ অনার্ধ্যদিগের সকল দেশ জয় করিয়া লঈলেন। অন্তান্য দস্যগণ 
কেহ পলায়ন করিল কেহ ব দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। (১) ৬৬ 
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১৮ জাতিভেদ। 


আর্ধদিগের বিজয়পতাক! দেশ হইতে দেশাস্তরে উড্ডীন হইতে 
লাগিল । অনার্ধ্যগণ পদে পদে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। যাহারা এই 
নৃতন শক্রর সম্মুখ হইতে কাননে, প্রান্তরে, হুম গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ 
করিল, তাহারা স্বাধীনতা বিস্তৃত হইতে পারিল না। দলে দলে আসিয়া 
আর্ধ্যদের অধিকৃত গ্রাম, জনপদ প্রভৃতি আক্রমণ করিতে লাগিল। 
তাহাদিগের লাঙ্গল, গো, গোবৎস প্রভৃতি অপহরণ করিতে লাগিল_ ' 
আর্ধ্য ওপনিবেশিগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। হয়তঃ কথন অন্ধতমসাচ্ছন্ন 
গভীররজনীতে একদল অনার্ধ্য দস্থ্য আসিয়! নিশ্চিত, সুপ্ত আর্ধযদিগের 
গৃহাদি লুষ্ঠন করিয়া! থাদ্যাদি যাহা পাইত লইয়! পলায়ন করিত। 

যে সকল বীরগণ পঞ্চনদস্থ সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, 
তাহার! সরম্বতী শতদ্রর শ্যামলতীরে শান্তভাবে বসিয়! থাকিবার লোক 
নছেন। ভারতভূমির আদিম নিবাসীদিগের সহিত নিরস্তর অবিশ্রান্ত 
যুদ্ধ কলহ করিয়াও আর্যাগণ তরি পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্ধর্ষি (গাজা ) গ্রদেশ 
অধিকার করিয়া ফেলিলেন। যখন গাঙ্গ্য প্রদেশে অধিনিবেশের স্ত্রপাত 
দেখা গেল, তখনই নানাস্থান হইতে দলে দলে আর্ধ্যগণ আসিয়া! দোয়ার 
প্রদেশে বসতি করিতে লাগিলেন। 

আর্ধ্যদিগের মধ্যে তখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার জাতি বিচার ছিল না । 
কিন্তু “আর্য? ও “অনার্ধ্যের' মধ্যে যে প্রভেদ, 'আর্ধ্য ও দস্থ্ঠর মধ্য 
যে পার্থক্য তাহ! তখন ছিল-_কৃষ্*' এবং .'গৌরের” ভিতর ষে প্রতেদ 
তাহাও তখন ছিল।” (১) | 

1) 00০ 52196581015 0255 029 5596] 0£ 085695 010 

(১) শ্রীযুক্ত রাজেন্রলাল আচার্য বি, এ, লিখিত “জাতিতো”” প্রবন্ধ হিনু 
পত্রিকা-ন বর্ষ-তৃতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০৯ 


আর্ধ্য হিম্ুজাতি। ১৯ 


সপ 








শপসপপিসিসিপার্পাসি। 
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অতি প্রাচীনকালে জাতিভেদ প্রথ| “ছিল না এবং এইরূপ অনুমান 
হয় যে, বৈদিক যুগের শেষ সময়ে ইহা গড়িয়া উঠিয়া প্রচলিত হইতে 
আরম্ভ হয়। 

শ্রীযুক্ত আচার্ধা মহাশয় পুনরায় বলিতেছেন :--“কৃষি, যাজন, যুন্ধাদি 
জীবিকাভেদজনকবর্ণ বিচার বংশানুক্রমে পুরোহিত বা রাজার প্রথা 
তখন ছিল না। শ্তামলশশ্তভরা প্রতৃত ক্ষেত্রের অধিস্বানী যেমন শ্যহস্তে 
ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন, আবার তেমনি বাছবলে -শ্বগ্রীম আত্মজীবন ও 
অর্থ প্রভৃতি রক্ষা করিতেন। যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরিয়। তাহারাই আবার 
সুন্দর ভাষায় মন্ত্র রচনা করিয়া ইন্দরাদি দেবগণের উপাসনা করিতেন । 
তখন দেবমূর্তিও ছিল না, দেবগৃহও ছিল না, পুজা বিধির নানাবিধ 
আড়ম্বরও ছিল ন1 1” 

খখেদ ও জাতিভেদ ।-_-“জগতের সমুদয় গ্রন্থের মধ্যে আদি 
গ্রন্থ বেদ--খগ্েদ তন্মধ্যে আদিতম ) এই খখেদ সম্বন্ধে ছুই একটা 
কথা বলা আবশ্তক। এই খথেদ কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি। এই 
সকল মন্ত্রের অধিকাঁংশ এমন সময়ে রচিত হইয়াছিল, যখন বর্ণ মালার 
সষ্টি হয় নাই এবং লিখিবার প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই। তখন এ সকল 
মন্ত্র মুখে মুখে রচিত হইয়া মুখে মুখে শেখা হইত এবং মুখে মুখে 
বিচরণ করিত) লোকে ইহার মুখে, উহার মুখে, তাহার মুখে মন্ত্র গুলি 
সর্বদা শুনিত, কিন্ত কেহ কখনও তাহা লিখিত দেখে নাই। এই জন্ 
এঁ সকলের নাম শ্রুতি হইয়াছিল। তৎপরে বর্ণমালার স্থ্টির পরে সময়ে 
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সময়ে এক একজন পণ্ডিত উদ্যোগী হইয়া স্ববৃতি হইন্তে ও লোক মুখ 
হইতে সংগ্রহপুর্বক বর্ণিত বিষগ়ানুসারে তাহাদিগকে মগ্ুল, অধ্যায়, সুক্ত 
প্রভৃতিতে বিভাগ করিয়া গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই 
সকল পণ্ডিত বেদবাস নামে উক্ত হইয়াছেন। এই ঞ্খ্বেদের কোন 
একটা সুক্ত পাঠ করিতে গেলেই দেখিতে পাইবেন যে, সর্বাগ্রে 
অমুক দেবতা, অমুখ খর, অমুক্‌ ছন্দ প্রভৃতি নির্দেশ করা হইরাছে 
ইহার তাঁৎপর্যা এই, সংগ্রহ কর্তী সংগ্রহ করিৰার সময় যে খ'ষকে বে 
মন্ত্রের রচয়িতা বলিয়া শুনিয়াছেন সেই মন্ত্রের অগ্রে সেই নাম নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন । 

খগেদের হৃক্ত মংখ্য। মোট ১০২৮ “বে সুক্তের মধো জাতিভেদের 
উৎপত্তির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হণ্ষা যায়, তাগার বাম পুরুষ হৃক্ত । এই 
সুক্রটীতে এইরূপ বণিত হইয়াছে যে, দেবগণ এক আশ্চর্য প্রক্কৃতি- 
সম্পরপুরুষকে যজ্ঞে বলি েয়াছিলেন। দেই পুরুষের দেহ হইতে স্থষ্টির 
তাবু পদার্থ উৎপন্ন তন্ল। নানা প্রকার পদার্চের সৃষ্টি বর্ণনা করিয়া 
অবশেষে বলিন্ডেছেন-_- 

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ধহুতঃ খচঃ সামানি জজ্ঞিবে। ছন্দাংসি জজ্ভিরে 
তম্মাৎ বজুস্তত্মাদজারত! তস্মাদশ্বা অজায়স্ত যে কে চোভয়াদতঃ। 
গাবোইজজ্ঞিরে তন্মাজ্জাতা অজাবয়। *্* * ৯ * “ত্রাঙ্মণোস্ত 
মুখমাসীত বাহু রাজন্ঃ কৃত: | উরু তদন্ত যদৈস্তঃ পত্যাং শুত্রো অজায়ত ।” 

অর্থ__“সেই সর্বহৃত যজ্ঞ হইতে খক সকল ও সাম সকল জন্ম গ্রহণ 
করিল। তাহা হইতে ছন্দ অর্থাৎ বেদ সকল ও য্জুর্ক্বেদ উৎপন্ন হইল । 
তাহা হইতে অশ্ব সকল ও ছুইপাটা দত্ত বিশিষ্ট অপর সকল প্রাণী এবং 
গো! মেষ অজা প্রভৃতি উৎপন্ন হইল । * * * * * 
৯৯.» ইহার মুখই ব্রাহ্মণ হইল, বাহুতবর ক্ষত্রিয় রূপে পরিণত 








খখেদে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক । ২১ 
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হইল; বৈশ্ঠ যাহা দেখতেছ, ইহাই তাহার উর'এবং পদঘ্বর হইতে শুক্র 
উৎপন্ন হইল ।” (3) 

৮রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় বলেন,-ঞথেদের রচনা কালের অনেক 
পরে এই অংশ রচিত হইয়। খংথদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার 
সন্দেহ নাহ । খণেদেও অন্ত কোন অংশে ব্রাহ্মণ, কিয়, বৈশ্ঠ, শুভ্র 
এই চারি জাতির উল্লেখ নাই। বাকর্ণবিদ্দ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন 
যে, এই খকের ভাবাও আধুনিক সংস্কৃত । উক্ত স্থক্তটীর ভাষা দেখিলেই 
মনে হয়, উহা আধুনিক সংস্কৃতের মত। খখেদের অন্থান্ মন্ত্রগুলির ভাষা 
আধুনিক নংস্কৃতের ঘত নহে। তাহা অতিশর কঠোর এবং তাহার ব্যাকরণ 
স্বতন্ত্র; শুধু ব্যাকরণ 'বভিন্ন নহে, ছন্দ আবার অন্যরূপ ৮” এলকনষ্টোন 
সাহেবের ভারতবর্ষের 5তিহাসে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনার স্থানে 
লিখিত হইয়াছে,-]15576 ০21) 06 116016 0০99150, 00 1050006, 
06 0০ 990 চাচাত 00910053০00 05 250৫6 
9০8 17 1. 01৮৮50৮7500 15 919090৮ অন্থত্র ৪ দেখিতে 
পাও যাক 45810005জ0071608 18016 8015 60 510৮ 00 55০2 
(015 ৮৩15০ 15 0612000০710 0020. 000 81680 00958 0600৩ 
15719 2100. 0086 10০00068105 00091 ৮0105 500 55 ১০৫০ 
200. 1২8)21758) 101০৮ 51609600010 85817 1 605 00০ 
135007501 056 ঘ157৬508. (৬106 ০1105 00108 ও. 0501020 
01051500৬০1 11) ফলত মন্বাদিসংহিতাকারদিগের অভ্যুত্থানের 
এবং মহাভারতাদি লিখিত হইবার বনুপুর্ধের এই স্ৃক্ত রচিত হয়া ছিল, 
মহাভারত প্রভৃতিতে এবং মন্থাদি গ্রন্থে এই স্থক্ের ছায়৷ পরিলক্ষিত হয় । 

লোকানাস্ত বিৰৃদ্ধার্থং সুখবাহ্রুপ|দতঃ | 
্রাহ্মণং ক্ষত্তিয়ং বৈশ্তাং শুদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ। মনু ১১৩ 


(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্িবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, প্রদত্ত বন্তৃত। প্জাতিভের" | 
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অর্থাৎ “পৃথিব্যাদি লোক সকলের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর আপনার 
মুখ বাহু উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূত্র এই 
বর্ণ স্থষ্টি করিলেন।” মহাভারতের শাস্তিপর্ধে ইহার ছায়! এইরূপ ভাবে 
পড়িয়াছে। 
গুরুরবা উবাচ। কুতশ্চিৎ ব্রাঙ্মণো জাতো, বর্ণাশ্চাপি কুভত্রয়ঃ | 


কম্মাচ্চ ভবতি শ্রেঠন্তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্দি। 
মাতরিশ্বোবাচ। ব্রাঙ্মণোমুখ তঃ স্ষ্টো ব্রদ্ষণো রাজসত্তম 
রর বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ স্থষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্ঠ এব চ। 


বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়াঁণাং ভরতর্যত, 
বর্ণশ্চতুর্ঘ সম্ভূতঃ পত্যাং শূ্রে! বিনির্িতঃ 
অতঃপর আমরা জগ্মগত জাতিভেদের সমর্থনহচক তাবদীয় শ্লোক 
প্রদর্শন করিয়া পরে তাহার বথাধথ বিচারে প্রবৃত্ত হইব। জাতিভেদ 
জম্মগত সম্বন্ধে, শ্রীমস্তাগবতের দ্বিতীয় স্বন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আছে।_ 
বিশ্বত্রষটা বিশ্বমূত্তি সহজশির। পুরুষের মুখ ত্রান্মণ, ক্ষত্রিয় তাহার ভূজ, বৈশ্ত 
তাহার উরু এবং কৃষ্বর্ণ শূদ্র তাহার পদ ৷ পুনশ্চ একাদশ স্বন্ধে__-সণুদশ 
অধ্যায়ের একাদশ গ্লোকেও আছে,_ 
বিপ্র ক্ষত্রিয়-বিটশুত্রা মুখবা হূরুপাদজাঃ। 
বৈরাজাৎ পুরুষজ্জাত য আত্মচার লক্ষণাঃ। 
(শ্রীমন্তাগবত ১১1১৭1১১) 
বিষুপুরাণে প্রথম অধ্যায়ের ৬্ঠ প্লোকে উক্ত হইয়াছে ;__ 
্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়! বৈশ্া! শুত্রাস্চ দ্বিজসত্তম | 
পাদোরু বক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্ধগতা ॥ 
ষজ্ঞনিষ্পততয়ে সর্ব্বমে তদ্ত্রন্ধা চকার বৈ। 
চতুর্বপ্যং মহাভাগং যজ্ঞসাধনমুভতমম্‌ | (বিষ্ুপুরাণ ১1৬) “ 


রঙ 


পুরুষ হৃত্ত | ২৩ 
পুরাণাস্তরেও আছে,__মুখতো! ব্রান্মণো যজ্ঞে বাহত্যাং ক্ষত্রিয়ে! বিরাট) 
উরজ্যামুদ্ূতে বৈশ্তঃ গদ্ভ্যাং শৃত্রোব্যজায়ত ॥ 
মন্বাদি-সংহিতা শান্তর ও পুরাণাদিতে যে বুবিধ জাতির উল্লেখ পাওয়া 
যায় দে সমস্তই জন্মগত রূপে সমাজের উচ্চ-নীচ স্তরে স্থান প্রাপ্ত 
হইয়াছে । এই ত গেল জাতিভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রের দোহাই বা! অনুকূল মত। 
এখন আমর! ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । খগ্েদে 
বর্ণ বিচার সম্বন্ধে স্থলতঃ কিছু বল! হইয়াছে; কিন্তু বর্তমান বিষয়টির বিশদ 
আলে'চন! আবগ্তক। আমর! ইতঃপূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে, খখেদের 
কেবলমাত্র একটা স্ৃক্তের একটা খকে জাতিতেদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
আছে, আলোচ্য স্বক্তে বিশ্বনিয়স্তা' পরমেশ্বরকে পুরুষ কল্পনায় যক্জীয় 
পণ্ডর শ্বরূপ যল্তীয় বহিতে পুজা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। 
_ বৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যক্তমতন্বত 1 
বসন্তে! অস্তাসীদাজাং শ্রীষ্ম ইধ্ুঃ শরদ্ববি। 
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন পুরুষং জাতমগ্রীতঃ 
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্য! শ্চ খযয়শ্চষে | 
অর্থাৎ যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া! দেবতারা যক্জ 
আরস্ত করিলেন, তখন বসন্ত ঘ্বত হইল, গ্রীষ্ম কার্ঠ হইল, শরৎ হব্য 
হইল । 
ধিনি সকলের অগ্রে জন্সিয়াছিলেন, দেই পুরুষকে বন্তীর পণ্ুরূপে 
সেই বছিতে পুজা দেওয়া হুইল। দেবতারা, সাধাবর্গ এবং খিগণ উহা 
দ্বারা যক্ত করিলেন। এইরূপে দেই পুরুষকে যন্তীয় পশুকল্পনা রিয়া 
ধে বল দেওয়ার কথা আছে, সেই স্থুত্রে প্নথেদের পুরুষ সুক্ধের বর্ণ- 
ভেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমর! অনুবাদ সহ দেই স্থানটা 
উদ্ধত করিতেছি । 





২৪ জাতিভেদ। 


যৎপুরষং 'বদধুঃ কাতিথা বাকরয়ন্‌ 4 
মুখং কিমস্ত কৌ বাহ্‌ কা উন্ধ পাদ! উচ্যেতে। 
অর্থাৎ পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কয়েক খণ্ড করা হইয়াছিল । 
উহার মুখ কি হইল, ছুই হস্ত ছুই উরু ছুই চরণ কি তল । 
উত্তর স্থর্ূপ বল! হইতেছে, 
্রাহ্মণোহন্ত মুখমাসীদ্দাহ্‌ রাজন্তঃ কৃতঃ। 
উরু তদন্ত বদ্ৈস্তঃ পদ্ত্যাং শূদ্রোজারত ॥ 
(খণ্থেদ ১২1১০।১৯) 


ইহার মুখ ব্রাক্গণ হইল, ছুই বাছ রাঁজন্ত হইল, যাগ উরু ছিল, তাহ 
বৈশ্ত হইল, ছুই চরণ হইতে শুদ্র হইল । 

ইহাই ক্রাঙ্গণ্য পর্শের বাঁ জাতিভেদের মূল ভিত্তি। এই কথার উপরই 
প্রাচীন সমাজের জাঁঠিভেদ নির্ভর করে । এখন এই স্ুক্সের আলোচনা 
করা বাউক। বলা বাহুল্য এ একটামাত্র শক্ত অবলম্বন করির পরবস্তী 
সংহিতা ও পুরাণকারগণ তাহাদের স্থীয় শ্বীয় গ্রন্থে গ্লোক রচনা ও 
জাতিভেদ সমর্থন করিয়াছেন । এই বিরাট পুরুষের বলি সম্বন্ধে রমেশ 
বাবু বলেন,__“বিশ্বনিয়স্তাকে বলিম্বরূপ অর্পণ করা অনুভবটা খণ্থেদের 
আর কোথাও ইহা পাওয়া বায় না। ইহা! অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের 
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অর্থাৎ বলিপ্রথা অতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিলেই বর্তমান কল্পনা সম্ভব 


রন 1 ২৫ 


পপি পাপা সপিসপসপাসিপা পা পাপ তাপিসিপিসলিসাাসিপাত পা পা, ০৯ ৮১ পিপলস উাাসিপাসিপপসিাি শ ২ সপাশপা ও ভাসি সিসি 


হয়। নতুবা নঠে। এই ধন প্রথার আনুদ্দিক করাকলাপ সম্বন্ধে 
যাহার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা! আছ্ছে, যিনি এই প্রথার পবিত্রতা এবং সফলতা! 
বিশ্বাস করিয়া থাকেন, শুধু মেইরূগ পুরোহিত কবি কল্পনা করিতে 
পারেন যে, পরনপুরুষ পরমেশ্বরকেগ বলি দেওয়া যাইতে পারে । অন্তের 
পক্ষে এরূপ কল্পনা ধন্মবিগহিত | 

খাদ আর্ধ্য-জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ও সমগ্র জগভের আদি পুস্তক 
এই আদি গ্রন্থ অবলম্বন করয়াই পরবর্তী লেখকগণ অন্যান্ত শ্রন্ 
রচন। করিয়াছেন ; সুষ্ঠরাং আমাদের আলোচা বিষয় “জাতভেদ” 
সন্ধে কিছু বলিতে গেলে সর্বপ্রথম এই খগ্েদ অনুসন্ধান করাই বিধেয়। 
৬রমেশচন্্র দত্ব বধলেন,_-“কি প্রকারে নানব-হৃদয়ে প্রকৃতি হষঈটতে 
প্র তর নিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মে ধ্থেদ তাণ্রর প্রথণ স্বরূপ । আর্ধ্েরা 
পৃথিবীর নানাস্থানে যে সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধো যা 
প্রাচীনতন খথেদে 'াহার নিদর্শন রহিয়াছে | খণ্থেদে আধুনিক হিন্দু 
ধর্মের উৎপলির ব্যাথা রহিয়াছে, অতি প্রাচীনকাল হইণে অধুনাতন 
সময় পর্যাস্ত হিন্দু জাতির মানসিক ভাবের বৃত্ধা্ত খথেণ না পাঠ করিলে 
বুঝিতে পারা বায় না। কেবল আধ্যাত্মিক কেন, খঞ্েদ পাঠে ধ'তহ'সিক 
ও সাদাজিক বিষয়ও অনেক জানিতে পারা যায় । 

অত্তএব দেখা যাইতেছে বে, সেই প্রাচীনতম ছার্যা হিন্দু-সমাজের, 
অবস্থা জানিবার জন্ক খণ্থেদই একমাত্র পথ । জাতিভেদ প্রভৃতি সাদার্জিক 
বিষরের অস্তিত্ব খগ্থেদ হইতেই প্রামাণ্য । খথেদে তাৎকানিক সমাজের 
সকল কথাই বিশেষ ভাবে লিখিত রহয়াছে। কেমন করিয়া! ঈ্ষত্রে 
লাঙ্গল দেওয়া হইত, কেমন করিয়া সোমরপ প্রস্তত হইত, কি উপায়ে 
ঘবাদি পেষণ কার্ধা সম্পন্ন হইত শ্রস্ৃতি প্রাত্তহিক জীবনের খু' টিটি 
,পর্ষাস্ত যে খথেদে দেখিতে পাওয়। যায়--জাতিভেঘের কথাও 15শ্চয়ই 


৬ জাতিভেদ । 


শাপাপাপাপাপাপীপাসিসিপন াসপাপাপাপাপাসাসপিপাপাপিপিপাপিপিসপিপাপপিসপ 


সেই স্থানে থাকিবে । কিন্তু ষে খগেদের ১০২৮ এবং খকসংখ্যা ১০৪০২ 
অথবা ১০৪২২ সেই খণেদে 'জাতিভেদ সম্বন্ধে মার একটা খকে অতি 
সামান্ত কয়েকটা কথ! লিখিত রহিয়াছে” (১) 

“পাঁচ শত কি ছয় শত বৎসর ব্যাপিয়া৷ এই মহাগ্রন্থ খণ্থেদের প্রণয়ন 
কার্ধয চলিয়াছিল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাতে আর্ধ্যদিগের আচার, 
নীতি, ব্যবহার বিশ্বাস প্রভৃতির ভুরি ভূরি বর্ণনা আছে। আর্ধ্দিগের 
গার্থস্থ্য নীতি, সত্রীলোকদিগের অবস্থা, বিবাহ পদ্ধতি, যজ্ঞাদি ধন্মীচার, 
জ্যোতি, আর্ধ্দিগের শিল্প, কৃষি, বাণিজা, দশ্থাদিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ 
প্রভৃতি সমস্ত বিশেষরূপে বর্ণিত বৃহিয়াছে। কিন্তু এই জীতিভেদের 
কথাই তেমন ভাবে লিখিত হয় নাই। ইহা? কি সম্ভব? এই স্থলে 
শ্রীযুক্ত রমেশচন্তর দত্ত মহাশয়ের একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । তিনি 
।বলিতেছেন,__“্পরবর্তী সংস্কৃত ভাষায় যে বর্ণ শব্ধ জন্মগত জাতি অর্থে 
বাবহৃত হইয়াছে, তাহা খণ্েদে আর্ধা ৪ অনার্ধ্যের (গৌর ও কৃষ্ণের ) 
বিভিন্ন শারীরিক বর্ণ ( রং ) অর্গে ব্যবহৃত হইয়াছে।” (২) 

ভাষা ও শব শান্ত্রারা বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধ নির্ধারিত হইয়া থাকে । 
এই ভাষার সাহায্যেই ইউরোপীয় সভ্যজাতিগণের সহিত আর্ধ্য জাতির 
স্বন্ধ অনুমিত হইতেছে। খণেদের অন্তান্ত শ্লোকের ভাষা! ও প্রকৃতির 
সহিত তুলনা করিলে এই সাধারণ ছন্দের ক্লোকটাকে অনায়াসেই প্রক্ষিপ্ত 
বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রাচীন যুগে যে সকল শব ব্যবহৃত হইয়াছে, 
তাহার অধিকাংশ শবাই এখন অপ্রচলিত। নিয়ে খখ্বেদের একটী যন্ত্র 
উদ্ধত হইল। খাহারা শুধু আধুনিক .সংস্কতে অভিজ্ঞ, তাহারা যে 





€১) খঙ্েদের পুরুষ শক্ত জষ্টবা। 
(২) ্ররাজেন্ত্রলাম জাচার্যা বি, এ লিখিত “জাতিতেদ”, প্রবন্ধ । 
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শাাসপসিস্পি পাত না পাপিসপিসপিসিপার্পীসপিসটি িসপিসিপিসপশসিপা, 


5:55 265 
টাকাকারের সাহাষা বাতীত উক্ত টা অর্থ গ্রহণে লমাক্‌ কৃতকারধয 
হইবেন, এরূপ মনে হয় না । 

মন্ত্রী এই,_ 

অগ্রিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞত্ত দেবমৃত্িজং | 
হোতারং রত্বধাতমম্” | ( খথেদের প্রথম নুক্তের সর্বপ্রথম খক ) 

বিশেষতঃ খ্েদ প্রণেতা যে একজন নহেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। 
“আমরা মত্স্ত পুরাণেও ৯১ জন বৈদিক খষির নামোল্েখ দেখিতে পাই । 
ইষ্থারাই খকসমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন” (মধ্স্তপুরাণ ১৩২ অধ্যায়) 

“ঙ্খখেদের মন্ত্র দশমগ্ডলে বিভক্ত) প্রথম ও দশম মণ্ডল ভিন্ন অপর 
আট মগ্ুল৮ জন খধির রচিত। একজন খর্ষ বলিতে বোধ হয় সেই 
খুবির বংশীয় বাক্তি অথবা তদনুসারী শিষ্য পরম্পরা বুঝিতে হইবে । 
দ্বিতীয় মগুলের প্রণেতা! স্থৎসমিৎ। এই স্থৎসমিৎ ও শৌনক একই 
বাক্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। তৃতীয় মণ্ডলের প্রণেতা বিশ্বামিতর, চতুর্থ 
মগ্ুডলের প্রণেতা বামদেব, পঞ্চম মগ্ডলের প্রণেতা অত্রি, ষষ্ঠ মণ্ডলের 
প্রণেত। ভরদাজ, সপ্তম মণ্ডলের প্রণেত! বশিষ্ঠ, অষ্টম মণ্ডলের প্রণেত! 
অন্গিরা। প্রথম মগ্ডলে ১৯১ হৃক্ত, দশম মণ্ডলেও ১৯১ হৃক্ত। তাহা 
নান খষির প্রণীত বলিয়া কথিত আছে (১)) পথাহারাই খণেদ পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারাই দেখিয়া থাকিবেন যে, ইহার দশম মণ্ডল অন্যান্ত 
নয় মণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । ইহা যেন সেই মহাগ্রস্থের পরিশিষ্ট মাত্র। 
এই দশম মণ্ডলের অধিকাংশ নৃক্তই অপ্রাচীন। এই হুক্ত হটুতে 
তাৎকালিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা শক্তির বিকাশ, সামাজিক উন্নতি, 
সমাজান্তর্গত নানাবিধ জটিল অবস্থ| প্রভৃতির সমূহ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! 


পসপপাপসপ 
পোপ শীিপািশিশ 


1» (১ পরলোকগত রঙেশচন্্ দত্ত সি, আই, ই। 


২৮ জাতিভেদ । 





শসিস্পাাসপা্পিসপিশসপশি। 





ে্পা্িসপিস্পির্পি 


যায়। বিবাহ প্রন্থতির বর্ণনা ও মন্ত্র এবং পরলোকের 'বর্ণনা এই দশম 
মণ্ডলের অন্যতম অংশ” (১) খণ্েদের দশম মণ্ডলের সম্বন্ধে ৬ রমেশ 
বাবু বলিয়াছেন,_-“আবার দশম মণ্ডলের অনেজ মন্ত্রে প্রণেতা স্ব স্ব 
নাম গুপ্ত রাখিয়! মন্ত্রগুলি দেবতাদের নামে প্রচারিত করিয়া গিন্বাছেন । 
দেবতাদিগের রচিত বলিলে এই সকল মন্ত্র প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত 
হইয় যাইবে, বোধ হয় এইরূপ অভিপ্রান্স ॥ অন্য এক স্থানে চিনি বলিতে 
ছেন,--“যে সময় মন্ত্রগুলি মগণ্ডলাদিতে বিভভ্ত হইয়া সংগৃহীভ হয়, সেভ 
সময় দশম মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে 1 সেই সময়ই 
তাহা সঙ্কলিত * খখেদের শেষভাগে সংবুক্ত হউয়া যাঁয় ৯ 

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য বলেন,_-“বর্তমান ঘুগের স্টার বৈদিক 
যুগে সাহিতা-চর্চ' এত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল না। খবিদের 
সময়ে বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই । ভাই লিখন প্রণালী তখন ছিল না। 
আধ্যগণ লীামর! প্রকৃতির জন্দর সুন্দর বিচিত্র দৃস্ত সকল দর্শন করিয়া 
আপন আপন সরল হৃদয়ের সামরিক ভাবান্ুযায়ী গীত রচনা করিতেন, 
মন্ত্র রচনা করিতেন কখনও বা সামাজিক অভাব অভিযোগ, রীতিনীতি 
সম্বন্ধে শ্লেটকাবলী রচিত হইত, আর দেই সকল গীত বা মন্ত্র বা শ্লোক 
আবহমান কাল পর্য্যন্ত শ্রবণ মাত্রেই আবদ্ধ ছিল, পিতার নিকট পুক্র তাহা 
শিক্ষা করিত, গুরুর নিকট শিবা তাহা শিক্ষা করিত । এই সকল হইতে 
বেশ অনুমিত হইতে পারে বে, খণ্েদের মত একথানি অতিশয় প্রাচীন 
গ্রন্থযে গ্রন্থের রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন এবং সংগ্রহকর্তাও তাহাই, যে গ্রন্থ 
প্রণক্ন প্রায় ছয় শত শতাব্দী কাল বায়িত হইয়! থাকিবে, যে গ্রন্থের 
শ্লোকগুলি সর্প্রথমে কেবল মাত্র শুনিয়াই শিখির। রাখিতে হইত, কারণ 
লিখিত ভাষা বা অক্ষরের স্বষ্টি তখনও হইয়াছিশ না, সেই প্রাচীন গ্রন্থ 


১ শ্রীযুক্ত রাজেন্রলাল আচাঁধ্য বি, এ, লিখিত্‌ জাতিভেদ । 





পাপা পা্পীসিপাটি 


রা 


খখেদের অনেক গ্লোক সংগ্রহকারক কর্তৃক প্রক্ষিণ্ত হইয়া থাকিবে! 
এরূপ হর! অসস্তব নহে। সুতরাং প্রগ্নম যুগের পরবর্তাঁ যুগ সমূহে 
অনেকে হয়ত একেবারে মৌলিক শ্লোকগুল শিক্ষা করিবার আদৌ 
জুধোগ পান নাই । তাহার পর, ধিনি যখন যে শ্লোক সংগ্রহ « রিয়া ছলেন 
€ এখন আমরা অনেক পুস্তকের পাঠান্তর শ্রীহণ করিয়া থাকি ) এবং 
যিনি যখন যে নুন শ্লোক রচনা করিয়া, ভাতা সেই দের যুগের 
প্রাচীন আর্ধাদিগের রচিত শ্লোক বলিয়া খখেদের কলেবরে সন্মিবেশি » 
করিয়াছিজেন, দেই নব রচিত শ্লেরক সমূহে নিশ্চয় শাখকালিক অভাব 
অভিষে'গ এবং সামাজিক চিত্রের ছায়া থাকিবেই থাকিবে । কারণ 
সমাজ মানব-জদয় গঠন করে, আর ভাষা '€ ভাব সেই হৃদয়ের অপ্ধক্কৃত 
চিত্র। আর এক কথা, খণেদ প্রণরণের বুগে আধ্যভূনে ত্রাঙ্গণ প্রাপান্য 
বিস্তার করিবার একটা বিশাল তরঙ্গ রঙ্গে-ভঙ্গে উচ্ছলিঠ হইয়া গ্রামে 
গ্রাসে, জনপদে জনপদে বাত্যাসংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্টায় ছুটিয়! বেড়াইতে ছল । 
্রাঙ্মণ প্রাধান্থ স্থাপরিতৃগণেন বত্তে খেদের দশন মণ্ডলের মনেকগুলি শক্ত 
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল । ভট্রমোক্ষমূলর, দিই ৪য়েবর, ম£ কোলক্রক, ৬নহাত্মা 
রমেশচন্্র দণ্ত প্রভৃতি পগিতগণ এই বিষয়ে ঠিলমাত্র9 সন্হে করেন 
না। রমেশ বাবু 5 মুয়র সাহেবের মত ইঙপুর্কেই প্রদণিত হইয়াছে। 
শুধু খথেদ বলিয়া নহে, হিন্দুর শাস্গরন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অভাব নাই। 
অধুনা রামারণ যহাভারতাদি গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দৃষ্ট হইরা থাকে। 
হিন্দু শাস্ত্রে এ* ভূরি ভূরি প্রক্ষিপ্ত প্লোক স্থান পাইনাছে,যাঙ্া আলোচন। বা 
লিপিবদ্ধ করিতে গেলে একখান! পুস্তক রচিত হইতে পারে। এমন্ত বছ 
শ্লোক বু শাস্ত্র গ্রন্থে আছে, যাহার মধ্যে পরস্পর একা নাই এবং পরস্পর 
ভীষণ সামঞ্জন্ত বিরহিত। এ সম্বন্ধে আমর৷ গ্রস্থাস্তরে আমাদের বক্তব্য 
আলোচন! করিতে ইচ্ছুক রহিলাম 


৩০ জাতিভেদ । 


উল্লিখিত আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, বর্ণভেদের প্রাচীন্ব সম্বন্ধে 
ধাহার খখেদের দোহাই দিয়। থাকেন,  তীহাদিগের সে নজীরের মুল) 
কিছুই নাই। আমরা অনায়াসে সে নজীর অবহেলা করিতে পারি। 
এলফিনষ্টৌোন সাহেব তাহার ভারত ইতিহাসে বলেন, 4] 036. 
[২0568 05৩ ০89০. 33620) 01181 (10199 15 00115 
001000ঘ1 (509001% ঘা] 95৪০ 286). অর্থাৎ আধুনিক 
কালের জাতিভেদ প্রথা খথেদের সময় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। 








শপে 5 


ভ্কিতীল্প অম্যান্স 


প্রাচীন আর্ধ্যদিগের গুণকর্মগত জাতিতেদ। 


এক্ষণে আমরা প্রাচীন আর্যদ্বিগের যে জাতিগত কোনও পার্থকা ছিল 
ন1-_তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। শান্ত্রকারগণ এবিষয়ে আমা- 
দিকে কতটুকু সাহাধ্য করিতে পারেন-_সর্ধপ্রথমে তাহাই প্রদর্শন 
করিব । বর্তমান বিষয়ে আমরা দেখাইব--আর্ধাগণ কত উদার তাৰ 
গোষণ করিয়া গিয়াছেন,__তাহাদের অস্তঃকরণে ভ্রমেও বৈষম্য স্থান প্রাপ্ত 
হয় নাই। যাহার যাহাতে অধিকার, তাহাকে তাহ! হইতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত 
কর! হয় নাই। : পঞ্চমবেদ-_মহাভাঁরতের শাস্তিপর্কের ১৮৮ অধ্যায়ে সৃগু 
ভরদ্বাজ সংবাদে 'বর্ভেদের আলোচনা আছে__আমর! নিম্নে তাহা উদ্ধূ ত 
করিতেছি £-- | 
ভূগুরুবাচ-- 

ন বিশেষোৎন্তি বর্ণানাং সর্ধং ব্রহ্মমিদং জগৎ 

রহ্ধণা পূর্বস্থষ্টং হি কর্মভিবর্ণতাং গতম্‌ | 

কাম তোগ প্রিয়াস্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ। 

ত্্ত স্বধন্মারক্াঙ্গান্তে দ্বিজাঃ ক্ষব্রতাং গতাঃ॥ 

গোত্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃযাপজীবিনঃ | 

স্বধন্মানানুতিষ্ঠস্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্ততাং গতাঃ॥ 

হিংসানৃতপ্রিয়া লুন্ধা সর্ববকর্ধোপজীবিনঃ। 

কষ্ণা: শৌচ পরিভষ্টান্তে হিজাঃ শৃদ্রতাং গতাঃ | 

ইত্যেতৈঃ কর্মতির্বস্ত! দ্বিজাবর্ণাস্তরং গতাঃ 

ধর্মমো যক্তঃ ক্রিয়া তেষাং নিত্যৎ ন প্রতিযিধাতে | 





৩২ জাতিভেদ । 





সপপপিপাসপিস্পাস্পিসপানপি?। শাপাসসপা 


ইহার অর্থ এই যে,-ভৃগু কহিলেন, তপোধন ! 'ইহলোকে বস্ততঃ 
বর্ণের ইতর বিশেষ নাই। সমুদয় জগতই ্রহ্মময়, মন্যাগণ পূর্বে ক্রহ্গ 
হইতে সৃষ্ট তইয়।-_ক্রমে ক্রমে কার্ধ্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত 
হইয়াছেন অথবা সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণ মাত্র, ব্রন্ধা কর্তৃক পূর্বে স্থষ্ট 
হইয়াছিলেন, তৎপরে কর্মের বিভিন্নতাবশতঃ বর্ণের বিভিন্নতা প্রাপ্ত 
হইয়াছেন । যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কাভোগে প্রির, ক্রোধ- 
পরতন্ত, রক্তবর্ণ, সাহসী ও হঠকারা হইয়া স্বপন্ম তাগ করিয়াছেন, তাহার! 
ক্ষত্রিয়ন্ব ও যে ব্রাহ্মণগণ গোপালন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, গীতবর্ণ 
দেহ, কৃষিজাবী হইরা স্বদন্ম প্রিতাগ করির়াছেন, তাহার! বৈশ্ঠত্ব এবং 
ধার! তমোগুণ-প্রভাবে হিংসাপরতন্, লুন্ধ, সর্বকন্ম্োপজীবী কৃষ্ণবর্ণ 
মিথ্যাবাদী? শোচন্রষ্ট হঈয়া উঠিয়া ছিলেন তাহারাই শৃত্রত্থ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন ” ব্রাঙ্গণগণ এইপূপ কার্ধোর দ্বারাই পৃথক পৃথক বর্ণলাভ 
করিয়াছেন 1৮ ॥ 

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন,--“জাতিভেদ সমস্তার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত 
মীমাংসা মহাভারতেই পাঁওয়। যায়। মহাভারতে লিখিত আছে, সত্যবুগের 
প্রারস্তে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাহার! বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জান্তিতে বিভক্ত হইলেন ) ইহাই জাতিতেদ 
সমস্তার সত্য 9 যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা 1৮ (১) 

সুতরাং ইহা দ্বারা বেশ দেখা যাইতেছে ঘে, পূর্ধে এক বর্ণ ছিল কিন্তু 
কার্ধ্যের বিভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্থষ্টি হইয়াছে । 

* বৃহদারণ্যক উপনিষৎ্ বলিতেছেন £-- 

ক্রহ্ধ বা ইদমগ্রে আসীৎ একমেব, তদেকং সৎ নব্যতৰ্ 
তচ্ছে,য়ে! রূপং অভ্যশৃজত ক্ষত্রং” | 
(১) ভারতে বিবেকানন্দ, ১১৩ পৃষ্ঠা । 
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অর্থাৎ “অগ্ঠে একমাত্র ভ্রাদ্ধণ ভাতিই ছিল * এর জাতি একাকী বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হইল না, সুতরাং সেই শ্রেষ্টবর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে স্থাষ্ট করিলেন ।” 
এন্লে একটা কথা বলা আবশ্তক - ব্রহ্ম শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ 
হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক বেদ ও স্থণ্ত পাঠকই জানেন বে, ব্রাহ্মণ অর্থে 
বন্ধ শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই আছে। যিনি ব্রহ্মকে জানেন বা ধারণ 
করেন, তিনি ব্রাহ্মণ_-ইহাই ব্রাহ্মণ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ। প্রাচীন 
স্কত গ্রস্থে ব্রন্ধ শব্দের অনেক অর্থ দৃষ্ট হইয়া! থাকে ? যথা £_ ঈশ্বর, 
ত্রাঙ্গণ জাতি, বেদমন্ত্র, দেব, তপঃ, ব্রহ্মতেজ, বেদমন্ত্র ধাহারা ধারণ করেন 
তারা । ভূমগ্ুলে মানব স্ষ্টির প্রারস্তে প্রথমে ত্রাঙ্গণগণ ্থষ্ট 
' হইয়াছিলেন। পরে কার্ধ্য প্রভাবে সেই ব্রাঙ্গণগণই অন্ত বর্ণত্ব প্রাপ্ত 
। হইয়াছেন 1 
যথা,-- 

বাক্য সংযমকালে হি তন্ত বরপ্রদস্ত দেবদেবস্ত ব্রাহ্মণাঃ । 

প্রথমং প্রাছুভূতা ত্রাহ্মণেভ্যশ্চ শেষবর্ণাঃ প্রাহ্ভূতাঃ 

(মহাভারত, শান্তিপর্র্ব ৩৪২ অধ্যায় ২১ শ্লোক) 


“ির্বকর্তী লোকের হিতকারী বরপ্রদ ব্রাহ্মণগণ, নারায়পের বাক্য 
খযমকালে, মুখ হইতে প্রাছুভূ্ত হইয়াছেন । ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্ট 
সমুদয় বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে ।» 
সসর্জ ক্রাহ্মণানগ্রে স্থষ্যাদৌ চ চতুর্থ: | 
সর্ববর্ণাঃ পৃথক পশ্চাৎ্থ তেষাং বংশেষু জজ্িরে ॥ * 
( উৎ্কলখণ্ড, ৩৮ অ, ৪৪ শ্লোক) 
ব্রহ্মা, সৃষ্টির শ্রারস্তে অগ্রে ব্রাঙ্মণগণকেই স্যঞ্জন করিয়াছিধেন। 
তৎপরে পৃথক্‌ পৃথক্‌ সমস্ত বর্ণ তাহাদিগেরই বংশে উৎপন্ন হইয়াছে ।” 
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অপিচ-_ | ॥ 
তন্মাঞ্থ বর্ণাথজবো! জ্ঞাতিরর্ণাঃ সং্জ্যতে তন্ত বিকার এব । 
এবং সাম বঙ্ধুরেকমৃগেকা বিপ্রশ্ৈকো নিশ্চয়ে তেযু স্থষটঃ ॥ 
( মহাভারত, শাস্তিপর্ধ, ৬০ অধ্যার, ৪৭ গ্লোক ) 


“যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বত ত্রাঙ্গণ হঈতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন 
এ তিন বর্ণ, ত্রাঙ্মণের জ্ঞাতিস্বরপ। তত্বনির্ণ় করিতে হইলে খক্‌, 
যু ও সামবেদের প্রচার নিমিভ, প্রথমে ব্রাঙ্গণেরই সৃষ্টি হইপ্লাছে।” 

গুণকশ্মগত জাতিতেদ সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ব 
মহাশয় তাহার “সমাজ সংস্কার” নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন-_-দাধারণের 
অবগতির জন্য নিয়ে উহা অবিকল উদ্ধত হইল । 

তিনি বলিতেছেন £-. 

পঞ্চ ক * * এসময়ে মানবের প্রকৃত জাতিত্ব বিষয়ের কিঞ্চিৎ 
আভা দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক ও অসামগ্রিক নহে। এ বিষয়ে 
ভারতের সর্ধপ্রধান ও সর্বজনোপজীব্য শান্ত্রকার ভগবান্‌ মন্গু ও মহর্ষি 
বেদব্যাসের উক্তি আলোচিত হইলেই যথেষ্ট হইবে | ম্হাতারতের ও মন্বাদি 
শাস্ত্রের নানা স্থানে এ বিষয় সংক্ষেপে এবং বিস্তারে কথিত হয়াছে। 
মূল কথা--প্ররুত জাতিত্ব জগ্মাধীন নহে, উহা সংস্কারাধীন।__. 
“সংস্কারৈদ্বিজউচ্যতে”। সংস্কার অর্থাৎ সদ্‌গুরুসঙ্গজনিত, লোকপাবন 
সদাচার লাভ করিয়াই মানব দ্বিজত্ব লাভ করে। যেমন মলিন অঙ্গার 
অগ্নিসংযোগে অগ্নি হুইয়া যায়। পতিতপাবনী ব্রহ্গবিদ্যার প্রভাবে 
উচ্চ পদবী লা কর! বিচিত্র নহে। এই ক্রক্ষবিদ্যাজনিত শ্রেষ্টজাতিত্বই 
অজর ও অনর। * * * 

এই জাতিতত্বের মীমাংস! সর্ধবোপজীব্য মহাভারতাদি গ্রন্থের নানাস্থানে 
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পপি 





্রসঙ্গক্রমে নিরূপিত হইয়াছে। সে মীমাংসা* সর্বত্রই অভিন্ন। মহা" 
ভারতের বনপর্ব, অজগর পর্ব হইতে সংক্ষেপে কিয়দংশ উদ্ধত 
হইতেছে ;_ পঞ্চপাওবের বনবানকালে, একদা। ভীমবেন একাকী ফলাদি 
গ্রহে বহিগতি হইয়া এক মহাকায় ভূল দর্শন করিলেন । তুজঙ্গ 
ভীমকে ভোগবেষ্টনে বদ্ধ করায়, ভীম, নাগাধুতবলশীলী হইয়াও স্পন্দনহীন 
হইলেন) তখন সেই ম্হানাগ ভীমকে কহিলেন,_-“আমি সাান্ত নাগ 
নহি। আমি পুর্বজন্মে নহারাজ নহুষ ছিলাম । পুণ্যবলে স্বর্গের অধীশ্বর 
হইয়/ছিলাম। তথায় শ্বর্যামদে ব্রহ্দর্ষি অগন্তোর অপমান করায়, তদীয় 
শাপে এই বিকৃত নাগযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। ত্রহ্ধর্ষি কহিয়াছেন,__যিনি 
তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন, তিনি তোমার গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা 
ও তোমাকে এ পাপ হইতে মুক্ত করিবেন ৷ নহিলে, তোমারও উদ্ধার নাউ, 
এবং ভোমার ক্বলে পতিত বাক্কিরও উদ্ধার নাই ।” ভীম তদীয় 
প্রশ্নের উত্তরদানে অক্ষম হওয়ায় তথৎকর্তৃক কবলিত হইতে লাগিলেন। 
ইত্যবসরে ভীমের আগমনবিলম্ব দেখিয়া যুধিষির তদনুদন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া 
প্রাণাধিক ভ্রাতাকে তদ্দবস্থায় দর্শন করিলেন। অনস্তর ভীমের মুখে 
সকল বুত্তান্ত শুনিয়া, সেই নাগের নিকট ভ্রাতার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। 
নাগ কহিলেন,_-প্তুমি আমার প্রশ্নোত্তর দিলেই তোমার ভ্রাতাকে মুক্ত 
করিব, নহিলে আমার কবল হইতে রক্ষা নাই » যুধিষ্ঠির তাহার প্রশ্ন 
শুনিতে চাহিলে, নাগ কহিলেন । 
নাগ ।-_“ত্রাঙ্গণঃ কে! ভবেদ্রাজন! বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির 1” 
হে যুধিষ্টির! ব্রাঙ্মণ কাহাকে বলে? এ জগতে বেদ্য অর্থাৎ এজ 
বস্তকি? 
যুধিষ্ঠির । বেদ বস্ত--সেই স্ুখহ্ঃখাতীত, সচ্চিদাননদ ব্রহ্ম, ধাহাকে 
লাভ করিলে, জীব শোক মোহের অতীত হয় । আর আপনি ষে ব্রাহ্মণের 
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কথা জিজ্ঞাসিলেন, সে বিবয়ে আমি সতাম্বরূপ ্রন্মকেই, প্রমাণ করিয়া 
বলিতেছি +- র্‌ | 
“ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছ,দ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ। 
বট্রিতৎ লক্ষ্যতে সর্প! বৃত্তং স ব্রান্মণে। স্ৃতঃ ৷ 
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প! তং শৃদ্রমিতি নি্দিশেৎ।” 

-__ শুদ্র হইয়াও শুদ্র হয় না, ব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণ হয় না, অর্থাৎ 
শুর বংশে বা ত্রাহ্মণ বংশে জন্ম, শৃদ্রত্ব বা ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে। “বুন্ত” 
অর্থাৎ সদাচার যাহাতে লক্ষ্য করিবে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ জানিও । 

এই কথা শুনিয়া নাগ কহিলেন, যদি--একমাত্র চরিত্রই ত্রাঙ্গণত্তের 
কারণ হয়, তবে সেই চরিত্রের অভাবে, তাহার জন্মাধীন জাতিত্ব বুখা হয়। 

যুধিষির কহিলেন ;-_ 

“জাতিরত্র মহাসর্প ! মনুষ্যত্বে মহামতে ! 
সঙ্করাৎ সর্ধবর্ণানাং ছুষ্পরীক্ষোতি মে মতিঃ ॥ 
সর্বে সব্বাস্বপত্যানি জনয়স্তি সদা নরাঃ ৷ 
বাড, মৈথুনমথো জন্ম মরণং চ সমং নৃণাম্‌॥ 
ইপ্দমার্ষং প্রমাণং চ যে যজামহ ইত্যপি । 
তশ্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বির্ষে তত্বদর্শিনঃ |” 

হে মহানাগ ! হে মহামতে ! সর্ববর্ণমধ্যে সঙ্করতা জন্য মানবের 
জন্মার্থান জাতিত্ব স্ুহুক্তেপ্ন। উদ্দাম ইচ্ছার পরতন্ত্র হইয়া, মানবগণ 
সকল যোনিতেই অপত্যোৎপাদ্দন করিতেছে । যেমন মহাসমুদ্রে অসংখ্য 
জলচন্তের গতিবিধি নির্ণয় হয় না, তেমনি মানবের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও 
মরণ, এ কর়টার নির্ণর হয় না। অতএব ধাহার! ষজ্ঞণীল অর্থাৎ যজ্জন- 
যাজন-অধ্য়ন“অধ্যাপনাদি ভ্ঞান-পুণোর অধিষ্ঠানেই সদা নিযুক্ত, তীহারাই 


ত্রাহ্মণ ৷ 
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--ভো তে1 করে ভোমরা নয়, গলায় পৈতা বামণ নয়” কপাদিক 
মূল্যের ক্য়কগাছি ত্র স্তন্ধে ধারণ করিলেই ত্রাঙ্গণ হওয়া যায় না। এ 
জগতে একমাত্র পুরুষকারেই লোকের আত্মপরিচয়.৷ 

একটা কৌতুকাবহ পৌরাণিক কথ! মনে হইল, তাহা এস্থলে বলা 
অপ্রাসঙ্গিক নহে। কথিত আছে, একদা লোমশমুনি সর্ববাঙ্গে রাশি রাশি 
লোমভারে বড়ই অন্ুখী হইয়া ব্রহ্মার আরাধন! করায়, ত্রদ্মা আসিয়! 
তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। লোমশ করযোড়ে কহিলেন,-_"ভগবন ! 
আমি আর কিছুই চাহি না, কাশ্মীরী ভেড়ার স্ায় এ লোমভার হইতে 
আমাকে মুক্ত করুন|” ব্রন্ধা কহিলেন-_“বৎস ! তুমি ত্রান্গণের উচ্ছিষ্ট 
ভোজন করিলেই এ লোমসক্কট হইতে মুক্ত হইবে।” লোমশ তদবধি 
নানাস্থানে বহু ব্রাহ্মণের প্রপাদ ভোজন করিতে রাগিলেন, কিন্তু ভাহার 
গাত্রের একগাছি লোমও স্থলিত হইল না । তখন তিনি হাশ ভইয়া, 
পুনরায় বিরিঞ্চির শরণাপন্ন হইলেন, কহিলেন,--"ভগবন্! আমার 
অদু্টে ব্রচ্মবাক্য ও বিফল হইল! আমি আপনার আদেশে বহু ব্রাহ্মণের 
অন্ন ভোঞ্জন করিলাম) কৈ? আমার ত একটী লোমও পতিত হইল ন11” 
রঙা ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন, +“্বৎদ ! তুমি বংশ 5 উপবীত 
দেখিয়াই প্রতারিত হইয়া) প্রকৃত পক্ষে উহার কেহই ক্রাঙ্মণ নচে। 
তোমার আশ্রমের দুরে যে চণ্ডালপলী আছে, সেই স্থানে হরিদাস নামে 
এক চগ্ডাল দপরিবার বাদ করে, তুমি তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেই 
সফল মনোরথ হইবে। তখন .মুনিবর সেই চগ্ডালের ভবনে গর! 
হরিদাসের নিকট অন্ন চাহিলে, সপরিবার হরিদান ধরাবনুষ্ঠি ত* হইয়া 
কাতরম্বরে কহিল,__“ঠাকুর! আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণাদেব, আপনি 
আমানের প্রত্যক্ষ নারায়ণ ।--এ অন্পৃগ্ত, নীচাধম, পাতকী চণ্ডাল আপনাকে 
কিরূপে উচ্ছিষ্ট তোজন করাইবে? ক্ষমা করুন, অতিথি সেবায় আমর 





৩৮ জাতিভেদ | 


সপরিবার আমাদের ধনপ্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র কাতর নহি? কিন্তু চণ্ডাল 
হইয়! ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে কিরূণে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইব ?” * মহষিকে 
তখন অগত্যা প্রতিনিবৃন্ত হইতে হইল। তিনি মনে মনে উপাস 
উদ্ভাবন করিলেন) একদ শ্রী চণ্ডাল ভোজনে বসিয়াছে, ইত্যবসরে 
লোমশ. অলক্ষ্যভাবে গিয়া, তরদীয় পাত্রস্থ অন্ন গ্রহণপুর্ববক দ্রুতপদে 
প্রস্থান করিলেন। অনন্তর পরমানন্দে সেই উচ্ছিষ্ট ভোজন ও 
সর্বাঙ্গে লেপন করিলেন। তৎক্ষণাৎ, তাহার দেহ নির্লোম ও নির্মল 
হইল। 





চণ্ডালোইপি ভবেদ্‌ বিপ্রো হরিভক্তিপরায়ণঃ 
হরিভক্তিবিহীনস্ত দ্বিজোইপি শ্বপচাঁধমঃ ॥ 
-_"মুচি হলেও, হয় শুচি যদি কৃষ্ণ ভজ্ে ) 
শুচি হ'লেও হয় মুচি, যদি কৃষ্ণ তাজে |” 
যদি কেহ কঠোর সাধনাবলে উচ্চ জ্ঞান ধর্দমাদি অধিকার করে, তবে 
সে স্বতঃই শ্রেষ্ঠ পুজা লাভ করিবে । মন্ধুষ্যত্বই মন্থুষ্ের জাতি ।” 
শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, 
এক এব পুরা বেদ প্রণব সর্ববাজ্ময়ঃ। 
দেবনারায়ণোনান্য একাগ্রিবর্ণ এব চ। 
অর্থাৎ পুর্বে একবেদ, সর্ধববাত্ময় এক প্রণব, এক নারায়ণ দেবতা, 
এক আগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল। 
অন্তত্র--পদ্মপুরাণ স্বর্গথণ্ড ২৫ অধ্যায়ে আছে,_- 
রি ন বিশেষোইস্তি বর্ণানাৎ সর্ধং ব্রহ্মময়ং জগৎ । 
রহ্ষণ পূর্বন্থষ্টং হি কর্ণ বর্ণতাং গতম্‌। 
পুনশ্চ মহাভারতে” 


একবর্ণমিদং পূর্ণং বিশ্বমাসীৎ বুধিির । 


গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ । ৩৯ 








পীমন্তগবদশীতাতে ভগবান্‌ ্রীকষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন,_- 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শৃড্রাণাঞ পরস্তপ। 
করনি প্রবিভক্তানি স্বভাবগ্রভবৈৈঃ॥ ১৮শ অং। 


অর্থাৎ শ্বভাবসম্তৃত গুণান্সারে ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্রের কর্ম 
বিভাগ হইয়াছে । যে ব্যক্তি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তাহার পক্ষে তছপযোগী 
কর্ধ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
শ্রীমস্তগবদগীতার চতুর্থ অধায়ের ত্রয়োদশ গ্লোকে শ্রীভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
শ্রীমুথে বলিতেছেন, 
পচাতুর্কর্ণাং ময়! স্ষ্টং গুণবর্ধাবিভাগশঃ 1” 
অর্থাৎ গুণকর্মের বিভাগাহ্সারে ত্রাঙ্গণাদি চারি বর্ণ আমি স্থাষট 
করিয়াছি । পগুণকর্মবিভাগশ£ এই অংশই সমুদয় সংশয় বিনষ্ট 
করিতেছে। 
অত্র-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে ;- 
দেবে মুনিদ্ধিজো! রাজ! বৈশ্টঃ শূর্রে। নিষাদকঃ | 
পশ্ডয়েচ্ছোহপি চাগ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ 1৩৬৪ 
সন্ধ্যাং ন্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্‌ 
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবক্রান্ষণ উচাতে ৷ ৩৬৫ 
শাকে পত্রে ফলেমূলে বনবাসে সদা রতঃ। 
নিরতোইহরহ; শ্রান্ধে স বিপ্রো মুনিরুচাতে ॥ ৩৬৬ 
বেদান্তং পঠতে নিত্যাং সর্বসঙ্গং পরিত্যজেঙ্।। 
সাঙ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ? ৩৬৭ 
অস্ত্রাহ্াশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্বসন্দুথে | 
আরন্তে নির্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ত্র উঠাতে ॥ ৩৬৮ 


৪০ জাতিভ্দে । 


কৃষিকর্শ্রতো যণ্চ গবাঞ্চ প্রতিপাঁলকঃ 

বাণিজ্য বাবসায়শ্চ স,বিপ্রে! বৈশ্য উচ্যতে ॥ ৩৬৯ 

লাক্ষালবণসন্মিশ্র কুসুস্তক্ষীর সর্পিষাম্‌। 

বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শৃদ্র উচ্যতে ॥ ৩৭০ 

চৌবশ্চ তশ্বরশ্চৈব হৃচকো দংশকস্তথা । 

মত্স্তমাংসে সদ! লুন্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥ ৩৭১ 

ব্হ্মতত্বং ন জানাতি ব্রহ্মহত্রেণ গর্ববিতঃ | 

তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥ ৩৭২ 

বাপীকুপতড়াগানাষারামস্ত সরঃস্থু চ৮। 

নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো শ্রেচ্ছ উচাতে | ৩৭৩ 

ক্রিয়াহীনশ্চ মৃর্থশ্চ সর্ধবধন্মববিবর্জিতঃ | 

নির্দয়ঃ সর্ধভূতেষু বিপ্রশ্া্ডাল উচ্যতে ॥ ৩৭৪ 

বেদৈধিহীনান্চ পঠস্তি শান্তরং শান্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ পাঠাঃ । 

পুরাণহীনা কৃষিণো ভবস্তি, ভ্রষ্টাস্ততো৷ ভাগবতা ভবস্তি ॥ ৩৭৫ 

জ্যোতির্ধিদে! হৃথব্বাণঃ কীরপৌরাণ পাঠকাঃ। 

আাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়াঃ কদাচ ন ॥ ৩৭৬ 

“দেব, মুনি, ছিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃক্র, নিষাদ, পণ্ড, শ্রেচ্ছ এবং চণ্ডাল 

এই দশবিধ ( দশ লক্ষণাক্রান্ত ) ব্রাহ্মণ শাস্তনির্দিষ্ট । যিনি প্রতিদিন 
সন্ধ্যা, জপ, হোম, দেবপৃজা, অতিথিসেবা এবং বৈশ্বদেব করেন, তাহাকে 
“দেব” ব্রা্ষণ কহে ( এই সকল ধর্ম-কর্তা ব্রাহ্মণ, দেবসংভ্ঞক )) শাক- 
পত্রফণ-মূল-ভোজী বনবাসী এবং নিতা-শ্রাদ্ধরত ব্রাক্গণ মুনি” বলিয়া 
কীর্ডিত হন। যিনি প্রত্যহ বেদান্ত পাঠী, সর্বসঙ্গত্যাণী, সাঁংখ্য এবং 
যোগের তাৎপর্য জ্ঞানে তৎপর দেই ত্রাক্মণ “দ্বিজ” নামে অভিহিত হন। 
যিনি সমরস্থলে সর্বসমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধন্বীদিগকে অন্ত্রারা আহত ও 








গুণকর্মগত জাতিভেদ । ৪১ 


পরাজিত করেন, সেই ব্রাহ্মণের পক্ষত্র” সংজ্ঞা কৃষিকার্ষ্যের গৌ- 
প্রতিপালক এবং বাণিজা-তৎপর ব্রাহ্মণ, বৈশ্ত বলিয়া উক্ত হন। যে 
লাক্ষা, লবণ, কুনু, ছুগ্চ, ঘৃত, মধু ব! মাংস বিক্রয় করে, সেই ক্রান্ধণ 
শৃদ্র বলিয়! নির্দিষ্ট চৌর, তস্কর ( বলপূর্ব্বক পরধনাপহারী ), চক 
€কুপরামর্শদাতা ), দংশক ( কটুভাষী ) এবং সর্বদা মতস্ত-মাংস লোভী 
ব্রাহ্মণ প্নিষাদ'* বলিয়া কথিত যে ব্রাঙ্ষণ (বেদ এবং পরমান্মা ) 
তত কিছুই জানে না অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব 
| প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ “পণ্ড” বলিয়া থ্যাত। ৩৬৪--৩৭১। 
বষে নিঃশঙ্কভাবে ( পাপের ভয় না করিয়া ) কুপ, তড়াগ, সরোবর এবং 
আরাম (সাধারণ ভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে, (তততৎ স্থলে বাবহার বন্ধ 
করে ১ সেই ব্রাহ্মণ শ্রেচ্ছ বলিয়া কথিত হয়। ক্রিয়াহীন (সন্ধাদি নিতা- 
নৈমিত্তিক কর্মহীন ) মূর্খ, সর্ধধন্ম ( সত্যবাদিত! প্রতৃতি ) রহিত, সকল 
প্রাণীর প্রতি নির্দয় ব্রাহ্মণ “চগ্ডাল” বলিয়া গণ্য । বেদ অধায়নে কিছু 
জান না জন্মিলে, ধর্মশান্্র অধায়ন করে; তাহা! নিষ্ফল হইলে পুরাণপাঠী 
এবং পূর্ববৎ তাহাতে অকৃতকার্ধ্য হইলে, কৃষিকর্দে রত হয়; তাহাতে 
বিফল মনোরথ হইলে, ভাগলত ( ভণ্বৈষ্ণব ) ধর্ম্ম অবলম্বন করে। জ্যোতি- 
রদ (ধন গ্রাহণ করিয়া গ্রহ নক্ষত্রের ফলাফল নির্ণয়কারী ), অথর্বাবেদী, 
:শুকবৎ পুরাণ পাঠক ( অর্গ বোধ না করিয়া, বাহায়! পুরাণ আবৃতি করে 
. ই্লদিগকে শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ এবং মহাদানে কদাপি বরণ করিবে না” 
.. অত্রি আরও বলিতেছেন,__. 

আবিকশ্চিত্রকারশ্চ বৈদ্য নক্ষত্র পাঠকঃ 

চতুর্বিপ্রা ন পুজ্যান্তে বৃহস্পতিসম! যদি ॥ ৩৭৮ 

মাগ্নধো মাধুরশ্চৈৰ কাপটঃ কৌটকামলৌ 

পঞ্চবিপ্রা। ন পুজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি? ৩৭৯ 








৪২ জাতিভেদ। 


শস্পীশীশপীপসিসি 


“অজ্াজীবী, চিত্রকর, চিকিৎসা-বাবসারী, নকষত্র-পাঠব' (নকষত্রজীবী ), 
এই চতুর্বিধ বিপ্র বৃহস্পতিতুগ্য পণ্ডিত হইলে পুজনীয় নে। মাগধ 
( যগণদেশীয়), মাধুর ( তোষামোদকারী ), কপটাচারী, কটুব্যবহারী, 
কামল (লোভী ), এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতিতুষ্য পণ্ডিত হইলেও 
পৃজনীয় নহে 1” 
বস্ততঃ এ সম্বন্ধে শ্রীমন্তাগ বতেও উক্ত হইয়াছে, 

শমোদমন্তপঃ শোচং সস্ভোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং | 

জ্ঞানং দয়াচাতাত্বত্ং সত্যঞ্ক ব্রহ্মলক্ষণং ॥ 

শোর্যাং বীধ্যং ধৃতিস্তেজন্ত্াগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষম] 

পরহ্ষণাতা৷ প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ কত্রলঙ্ষণং 

দেবপুর্ধচাতে ভক্তিত্রিবর্গ পরিপেষণং | 

আত্তিক।মুদামোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্ালক্ষণং ॥ 

শৃড্রস্ত সম্নতিঃ শৌচং সেবা স্থাগিন্যমাযয়া । 

অমন্ত্র যক্জোহান্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণং ৷ 

(শ্রীমন্ভাগবত ) 
আমরা যতই আলোচন! করিঠ্েছি, ততই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি 

বে, রাহ্মণ, ক্ষত্রয়। বৈশ্ঠ, শৃড্র, ব্রাহ্মণ হইয়াই, কি ক্ষত্রিয় হইয়াই, কি বৈশ্ত 
হইয়াই। অথবা কি শুদ্র হইয়াই জন্মগ্রণ করে নাই। জন্ম সকলের 
একরপেই হইয়াছিল। কিন্তু কার্ধ্য ছ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত, শৃদ্র প্রতি 
,নিন্তরে উপনীত হইয়াছে। ক্রহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈগ্তশুত্র বথাক্রমে সত্যগুগ, 
'সতাঁরজঃ উভয়বিধ মিশ্রিত গুণ, রজঃ ও তমঃ ভাবাপন্ন এবং তমঃ ভাবাপন্ন 
মানব ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই জন্তই ভীমদ্তগবদগীতায় উক্ত হইয়াছে,__ 
শমোদমন্তপঃ শৌচং ক্ষাস্তিরার্জবমেব চ। 
ভ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্গকর্ণস্বভাবজম্‌ ॥ 
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মন্গুও বজিতেছেন,_- 
অধ্যাপনমধায়নং বজনং যাজনং তথা | 
দানং প্রতিগ্রহধৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ | 
ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে ভগবদগীতা৷ বলিতেছেন, 
শৌর্য্যং তেজো ধৃততির্াক্ষ্ং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম । 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ধ্ম শ্ভাবজম্‌ 
মনু বলিতেছেন, 
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। 
বিষয়েষু প্রসক্তি চ ক্ষত্রিয়স্ত সমাসতঃ ॥ 
কবিজীবী, গো-পালক ও বাণিজা-বাবসায়ী আর্ধ্য-সম্প্রধায় বৈশ্য বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে ; যথা--ভগবদগীতা £-- 
কৃষি গোরক্ষ। বাণিজ্যং বৈশ্তকর্মস্বভাবজম্‌। 
অন্থত্র__ 
পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ । 
বণিকপথং কুশীদঞ্চ বৈশ্যন্ত কৃষিমেব চ॥ 
আর শুদ্র হইতেছে তমোগুণ প্রধান; অলস, নিরুৎ্সাহ এবং অজ্ঞান 
বাক্তির কেবল দাসত্ব-বৃত্তিই স্বাভাবিক কর্ম । 
এই জন্ত,- 
পরিচর্য্যাত্মবকং কর্শশূদ্রন্তাপি ন্বভাবজম্‌। ( ভগবদগীত| ) 
অপিচ,-- 
একমেব তু শৃদ্রন্ত প্রভৃকর্মসমাদিশন্‌। 
এত্যোমেব বর্ণানাং গুশ্ধান্থুঙথয়য়া | 
বাস্তবিক পক্ষে প্রাচীন আধ্যগণ এইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন কার্ষো ব্রতী 
হওয়ায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র এইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হই! 


ক শি 


৪৪ জাতিভেদ। 


2858225 
পড়িয়াছিলেন। কলতঃ গুণ ও কর্দগত জাতিভেদ প্রথা তৎকালে এরূপ 
আধিপত্য লাত করিয়াছিল যে+সতাগুণ প্রধান ব্রাহ্মণের পুত্রে যদি রজোগুণ 
প্রধান ক্ষত্রিয় লক্ষণ অথবা রজো ও তমোগুণ প্রধান বৈষ্ত লক্ষণ পরিরৃষ্ট 
হইত, কিম্বা তমোপ্রধান শূদ্র-গুণ যণ্দ তাহাতে প্রকাশ পাত, তবে সে 
ব্রাহ্মণের পুত্র হইন্লাও ক্ষত্রিয় বৈশ্ত থবা শুত্র শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইত । 
এইরূপে চাবি সম্প্রদায়তৃক্ত সকলেই গুণ ও কন অনুদারে সমাজে উচ্চ 
বা নিয়স্তরে গমন করিত। 

শান্্কারগণ এরপ প্রথ! অনুমোদন এবং দৃ়স্বরে ঘোষণ! করিয়াছেন 
সমুদয় বর্ণের লক্ষণ বলিয়া, যাহা। পূর্বে উল্লেখ করিয়া, তাঁগর পরে 
ভাগবতকার বলিতেছেন,_- 

যন্ত যক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাতিবাঞ্জকং | 
যদ্তত্রাপি দৃশ্তেত ততেটনৰ বিনির্দিশেছ। 
(শ্রীমস্তাগবত-_৭ম স্ন্ধ ) 

“যে বর্ণেয় যে লক্ষণ বলা গেল, তাহা অন্তত্র দৃষ্ট হইলেও তাহাকে 
তদ্থার৷ নির্দেশ করা যাইবে ।” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বংশজ ব্যক্তিতে যদি ক্ষত্রিয় 
কর্ম বা ক্ষত্রিয়গুণ, বৈশ্য কম্ধ বা বৈশ্তগুণ, শুদ্রকম্ম ব! শুদ্রগুণ দেখা যায়, 
তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রির বৈশ্ত বা শুদ্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইবেন, তদ্দ্রপ 
ক্ষত্রিয় পুজে যদ ব্রাহ্গণ গুণ এবং ব্রাঙ্গণ কর্ম, বৈশ্তগুণ ও বৈশ্ঠকর্ধ 
'অথবা শৃত্র গুণ ও শুন্রকর্ম দেখা যাঁয়, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ বৈশ্ত বা 
শূদ্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইবেন | বৈগ্ঠ শূড্রের সন্বন্ধেও ঠিক এরূপই নিয়ম । 

৯ সৎকাধ্য দ্বারা উচ্চ বর্ণত্ব ও অপৎ কাধ্য দ্বার| হীনবর্ণত প্রাপ্ত তওয়া 
সম্বন্ধে শান্সকারগণ বহুবিধ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। 

ভ্গবাঁন্‌ গৌতম বলিতেছেন,-_ 

বর্ণান্তর গমনমুত্ককর্ষাপকর্ষাভ্যাং। 
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“অর্থাৎ সতগুণ ও সৎক্রিয়া এবং অসৎ গুণ ও অনৎ ক্রিয়া দ্বার 
বর্ণাস্তর গমন হয়।” রর 
বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্‌। 
আর্ধ্যনূপমিবানার্ধ্যং কর্ধ্ভিঃ ন্বৈবিভাবয়েৎ | ৫৭ 
মন্ুনংহিতা”_ দশম অধ্যায়। 
“বর্ণ-বহিভূ্তি সবিশেষ অবিদিত সন্করঙ্গাতি-সম্ভৃত, আপাততঃ আর্ধ্যবৎ 
প্রহীয়মান কিন্তু অনার্য--এবভৃত ব্যক্তির কর্ণদর্শনে জীতি-নির্ণন 
করিবে ।” 
“অনার্যযতা নিষ্ঠুরতা কুরতা নিক্ষিয়াস্বত! ৷ 
পুরুষং ব্যতরয়স্তীহ লোকে কনুষযোনিজম্॥ ৫৮ 
ৃ মনুসংহিভা,_দশম অধায়। 
“অনাধ্যতা, নিষ্ঠুরতা এবং বধকর্থের অনুষ্ঠান_-এই সকল মঙ্গুযোর 
*নীচজাতিত্ব প্রকাশ করে” 
অত্রি বলিতেছেন, 
“সাঃ পতিতমাংসেন লাক্ষয়৷ লবণে ন চ। 
ত্রহেনশৃদ্রে! ভবতি ব্রাঙ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥ ২১ 
“্রাঙ্মণ মাংস, লাক্ষা! (গালা ), লবণ বিক্রয় করিলে সদ্য পতিত হয় 
এবং দুগ্ধ বিক্রয় করিলে, তিন দিনে শু্রবৎ হয়|” 
দপরনিপানেষপঃ গীত্বা তৎসাম্যমুপগচ্ছতীতি। ৩৮ 
বিষ্ুদংহিতা,__চতুরশীতিতমোধ্যায়; | 
“পরকীয় জলাশয়ে জলপান করিলে, জবাশয় স্থামীর সমতা! প্রাপ্ত 
হইবে, অর্থাৎ গানবর্তা যদি ব্রাহ্মণ, আর জলাশরন্থামী ক্ষত্রিয় হয়, তাহ। 
হইলে ত্রাণ ক্ষত্রিয় দশ হইয়া যাইবে ইত্যাদি ।” 


৪৬ জাতিভেদ। 





শাশপিপপপীসিপদ শসা 


“যত কায়গতং ব্রহ্মমদ্নাল্লাবাতে সক্কৎ। , 
তস্ত ব্যপৈতি ত্রাঙ্মণ্যং শূদ্রত্বঞচ স গচ্ছতি ॥ ৯৮ 
".. মন্ুমংহিতা,--একাদশঃ অধ্যারঃ 
“যাহার কায়গত ব্রহ্ম একবারও মদ্য দ্বারা আপ্লাবিত হয়, তাহার 
র্মণ্য দুরীভূত হয় এবং তিনি শুদ্ত্ব প্রাপ্ত হন ।” 
“ভূঞ্জতে যে তু শৃদ্রান্নং মাদমেকং নিরন্তরং | 
ইহজন্মনি শৃদ্রত্বং জায়ন্তে তে মৃতাঃ শুনি। ৭ 
শূদ্রান্ং শুদ্রসম্পর্কং শৃর্রেনৈব সহাসনম্‌। 
শৃদ্রাজ্জঞানাগমঃ কঞ্চিজ্জলস্তমপি পাতয়ে॥ ৮ 
আপন্ত্সংহিতা,_অষ্টমোই্যায়ঃ ৷ 
"যে সকল ব্রাঙ্গণ একমাস নিরন্তর শূদ্রান্নভোজন করে, সে এই জন্মেই 
শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, জন্মাস্তরে কুকুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। শৃত্রা্নতোজন, 
শৃত্রের সম্পর্ক এবং শূত্রের সহিত একাসনে উপবেশন, শৃদ্রের নিকট জ্ঞান 
লাভ করা এ সফল কার্ধ্য তেজস্বী পুরুবকেও পতিত করে।” ফলতঃ 
কণ্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ পুজ্য 9 হেয়,_জন্ম দ্বারা নহে। 
মন্থ বলিতেছেন, 
চগ্াালাস্তযস্ত্িয়ো গত্বা ভুক্ত 5 প্রতিগৃহ চ। 
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ নামাত্ত গচ্ছতি | ১৭৬ 
মন্থসংহিতা,__একাদশঃ অধ্যায়ঃ (. 
, তিজ্ঞানতঃ চ্খালাদি অস্তাজ জাতীয় ভ্্ীগমন করিলে, উহাদিগের অন 
ভগ্ষণ এবং উহাদ্দিগের নিষ্ষট হইতে প্রতিগ্রহ' করিলে, ব্রাক্গণ পতিত 
হইবেন এবং জ্ঞানপূর্বক এ সকল আচরণ করিলে, সমানতা। অর্থাৎ 
ততজ্জাতীয়তা! প্রাপ্ত হইবেন। 


গুণকর্ম্মঈগত জাতিভেদ। ৪৭ 





শাস্ত্র বলিতেছেন, 
“ত্রাহ্মণস্ত সদাকালং শৃত্রপ্রেষণকো রণঃ। 
ভূমাবন্ং প্রদাতব্যং বখৈব শ্বা তখৈব সঃ॥ ৩৩ 
আপন্তস্বসংহিতা,--নবমোই্ধ্যায়ঃ ! 
“সর্ব শৃদ্রের আজ্ঞা প্রতিপালনকারী ব্রাহ্গণকে ভূমিতে অন্ন প্রদান 
করিবে, কুক্কুর যেমন অল্পৃশ্ঠ, দেট ব্রাহ্মণ তন্্রপ জানিবে 1” 
মহাভারতে কথিত হইয়াছে, 
শূড্রো রাঁজন্‌ ভবতি ত্রহ্গবনধু্দ,সচারিত্রে) যশ্চ ধন্ম্দপেতঃ । 
বুষলীপতিঃ পিশুনো নর্ভনশ্চ রাজপ্রেযো| যম্চ ভবেদ্ধিকর্মী! ॥ 
জপন্‌ বেদাজপংস্চাপি রাজন্‌ সমঃ শৃত্ৈর্দাসবচ্চণপি ভোজাঃ! 
এতে সর্ষে শুদ্রসমাভবস্তি রাজনেতান্‌ বর্জয়েন্দেবকৃতো | 
_. £ মহাভারত, শাস্তিপর্ব, ৬৩ অঃ 81৫ শ্লোক ) 
* “যে নকল ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র € শ্বধর্মতাযাগী হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য '€ 
প্রামাদৌত্য প্রভৃতি পাগ কার্ধ্যের অন্ুষ্ঠান করেন, তাহারা বেদ 'অধায়ন 
করুন ঝা না করুন, তাহাদিগকে শুত্রতুলা জ্ঞান করিয়া, শুদ্রপংক্তির মধ্যে 
ভোজন প্রদান ও দেবকার্ধাহুষ্ঠান সময়ে ত্যাগ করা কর্তবা।” এই ত 
গেল কর্মমগুণে ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ধে অপনয়নের কথ: । এক্ষণে শূদ্র যে ব্রাঙ্গণ 
হইতে পারে, তাহ! দেখান যাইতেছে। 
এ মহাভারতেই আছে, 
যন্ত শৃদ্রো দমে সত্যে ধর্মে চ গততোথিতঃ1 
তং ব্রাহ্মণমহং মন্তে বৃত্তেন হি ভবেদ্িজঃ | 
€ মহাভারত, বনপর্ব, ১২৫ অধ্যায়) 
“যে শূত্র, দম (বাহেন্িয় নিগ্রহ), সত্য ও ধর্মে সতত অনুরক্ত, 
তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা! করি, কারণ ব্যবহারে দ্বিজ হয়।” 


৪৮ জাতিতেদ। 





সত্যং দমর্ভতপোদানমহিংসা ধন্মনিত্যতা ॥ « 
সাঁধকানি সদ! পুসাং ন জাতি নঁ কুলং নৃপ। 
শূদ্রেচৈতততবেরকষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যাতে। 
ন বৈ শৃত্রোভবেচ্ছুত্রো ত্রাঙ্মণো ত্রাঙ্মণো ন চ॥ 

(মহাভারত, বনপব্ব ) 

“সত্য, দম, তপ, দান, অহিংসা ও ধর্মানিত্যতাই পুরুযার্থ সাধক। 
জাতি ও কুল কোন কার্ধ/কারক'নহে। যদি কোনও ব্যক্তি ত্রাহ্মণকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়া শৃদ্রবৎ আচরণ করে, তাহাকে শুদ্র এবং ষদ্দি কোন 
বাক্তি শুদ্রকুলে জন্ম লইয়! আচারনিষ্ঠ হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বল! 
যায়|” 

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে এত অনুকূল শ্লোক নিবদ্ধ আছে, যাহা লিপিবদ্ধ 
করিতে গেলে এই অধ্যায়টিই স্বতন্ত্র একখান! গ্রন্থ হইয়া পড়ে । আবার 
শাস্ত্র না দেখাইতে চেষ্টা পাইলেও সমাজপতি পণ্খিতমগুলী, আমাদের 
কথাশ মোটেই কর্ণপাত করিবেন ন1 বা তাহ! গ্রাহের মধোই আনিবেন 
না। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে অনর্থক কতকগুলি পত্রাঙ্ক 
অপব্যয় করিতে ও অযথ। লেখনী সঞ্চালন করিয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতে 
হইতেছে মাঝ্র। 

মহাভারতের অনুশাসন পর্ধের ১৪ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে, 

কর্মভিঃ শুচিতিরেবি শুদ্ধাত্মা বিজিভেক্রিয়ঃ | 
শৃত্রেইপি দিজবৎসেব্য ইতি ব্রন্ধান্ুশাসনম্‌ | ৪৮ 
ত্বভাব কর্ম্ম চ শুভং যত্্র শৃদ্রোইপি তিষ্ঠতি। 
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈবিভ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥ ৪৯ 
ন যোনির্নাপি সংক্কারো ন স্ুতং ন চ সম্ততিঃ। 
কারণানি দিজন্বত্ত বৃত্তমেব তু কারণম্। ৫০ 


পা্পা্পিপিস্পাসপিস্পিসপিস্পিসসিসিপাস্পিসপসপাসিশত 


কাটি জাতিতের 1 ৪৯ 








সর্ববোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বুত্তেন চা বিরত? । 
বৃতেস্থিতস্ত শৃত্রোইপি ব্রাহ্মণন্রং নিষচ্ছস্তি ॥ ৫১ 

'্রহ্ধা বলিয়াছেন যে, শুদ্রণ যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠান দ্বার! বিশুদ্ধাত্মা ও 
জিতেন্দরিয় হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণের হ্যায় সমাদর করা কর্তৃব্য। ফলতঃ 
আমার (শিবের ) মতে শুদ্র সচ্চরিত্র ও সংকর্মান্বিত হইলে ব্রাহ্ধণ 
অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়। কেবল জন্ম, সংস্কার, শান্তক্তান ও কুল 
্রাহ্গণত্বের কারণ নহে। সদাচার দ্বারা, সকলেই ব্রান্ষণত্ব লাভ করিতে 
পারে) সদাচারী শুদ্র? ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারে।” মহানির্বাণ-তন্ত্রও 
এই কথাই বলিতেছেন, 

শ্বপচোইপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে । 
কুলাচারবিহীনস্ত ব্রাহ্মণ শ্বপচাধমঃ ॥ 
( মহানির্বাণতন্্র ৪ উ, ৪২ শ্লোক ) 

“অর্থাৎ আচারনিষ্ঠ চণ্ডাল, ত্রাঙ্মণ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ এবং আচারবিহীন 
ব্রাহ্মণ, চগ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট ।” 
মন্ুও বলিতেছেন,_-তপোবীজপ্রভাবৈস্ত তে গচ্ছক্ত যুগে যুগে । 

উতৎকর্ষঞাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেঘিহ জন্ম 521 
€মন্ুসংহিতা-দশম অধায়ঃ ৪২ শ্লোক ) 

অর্থাৎ উক্ত কয়েক প্রকার জাতি বুগে যুগে তগন্ত। প্রভাবে ও 
বীজোতকর্ষে মনুষ্য মধ্যে যেমন জাত্যুতৎ্কর্ষ লাভ কয়া থাকে, তন্দরপ 
তষ্বৈপরীত্যে তাহাদের জাত্যপকর্ষ ৪ ঘটিয়া থাকে ।” এ বিষয়ের ভূরি 
ভূরি দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ পরে উদাহরণ দ্বারা বিশদরপে প্রদর্শন করি 
আমরা দেখাইব, কত জাতি ও কত পুরুষ সৎকর্ম প্রভাবে ব্রাহ্মপাদি উচ্চ- 
স্তরে সমানিত হইয়াছে ও অসৎ কন্মান্ুসারে ত্রাঙ্গণা দ্র উচ্চ বর্ণেরাও 
কিরূপ অধোগতি লাত করির! শৃদ্রত্ প্রাপ্ত হইয়াছে 


৫০ জাতিভেদ। 


শ্পামপিপি 





্রাঙ্মণাদির শ্রেশ্ঠতা যে 05, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাপ দেখান 
যাঁইতে পারে) 
“সর্বস্ত প্রভবো বিপ্রাঃ শ্রতাধ্যয়নশালিনঃ | 
তেভ্যঃ ক্রিয়াপরাঃ শরষ্টান্তেভ্যোঃ২প্যধাত্মবিত্রমাঃ ॥ ১৯৯ 
ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপস! বাপি পাত্রতা । 
যন্ত্র বৃন্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীত্িতম্‌ ॥ ২০০ 
( যাজ্ঞবন্ক্য-সংহিতা ) 

“কর্দ এবং জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
্রাহ্মণের মধ্যে শ্রতাধ্যরন সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ উৎকৃষ্ট, তাহার মধ্য কম্মিগণ 
প্রধান এবং তাহাদিগের মধ্যেও উত্তণ আত্মতত্বজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ । কেবল 
বিদ্যা, কেবল তপ্তা, (কেবল কর্ণ, অথবা কেবল জাতি) দ্বারা সম্পূর্ণ 
পাত্র হয় না। কিন্তু যাথার কণ্ম। এবং বিদ্যা-শুপস্তা এই উভয় আছে, পূর্বের 
খধিগণ তাহাকেই সম্পূর্ণ পাত্র বলিক্মাছেন।” 

পুনশ্চ মহাভারতে-_-ভরদ্বাজঃ উবাচ__ 

্রাহ্মণঃ কেন তবতি ক্ষত্রিয়োব। স্বিজে।তম | 
বৈশ্তঃ শুন্রশ্চ বিপ্রর্ে তদ্ক্রহি বদতান্বরং ॥ ২১ ॥ 
ভূগুরুবাচ-- 
জাত কগমািতিবতসংানৈঃ সংস্কত শুচিঃ 
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ যটক্ুকর্ধস্থবস্থিতঃ ॥ ২২ ॥ 

. শৌচাচারস্থিতঃ সমাগ্‌ বিবসাশী গুরুপ্রিয়ঃ ॥ 
নিত্যত্রতো সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে! ২৩ ॥ 
সত্যং দানমথাপ্রোহ অনৃশংস্তংত্রপ ঘৃণা । 
তগশ্চ দৃশ্তে যত্র স ত্রান্ষণ ইতি স্ৃতঃ॥ ২৪ | 
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০৯ সত পাটানি পাশিসিসপাসিস্পিিশানপাশাশাস্পিাস্পিসাশ্িসাশিাস্পিশাসিপিপান্পাি 


ক্ষত্রুজং সেবতে কমন বেদাধ্যয়ন সঙ্গতঃ | 
দানাদানরতির্স্ত স বৈ ক্ষত্রিয় উচাতে | ২৫| 
বিশত্যাণ্ড পশুত্যশ্চ কৃষ্যাদান রতিঃ গুচিঃ। 
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈগ্ত ইতি সঙ্গিতঃ | ২৬। 
সর্বভক্ষ্যরতিনিত্যং সব্বকর্মকরোইশুচিঃ। 
তাক্তবেদস্বনাচারঃ স বৈ শুদ্র ইতি স্তৃতত॥ ২৭॥ 
শাস্তিপর্ব, ভূগুভরদ্বাজ সংবাদ । 
ভরদ্াক্ত খ্য ভূগুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ কিরূপে হয়, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্রই বা কিরপে হয় আমাকে বলুন-ভূপগু কহিলেন, 
জাতকর্ম্ন প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা যে ব্যক্তি সংস্কৃত ও শুচি, বেদাধায়ন সম্পন্ন 
ষট্কণ্দশালী (সন্ধ্াবন্দনা জপ হোম দেবপুজা অতিথি সৎকার এই ছয়টা 
অথবা যজন-যাজন অধায়ন অধ্যাপন সতপাত্রে দান ও সৎপ্রতিগ্রহ এই 
“ছয়টা ষটকর্দদ) যে শৌচাচারস্থ, দেবপ্রপাদভোজী, গুরুপ্রিয়, নিতা 
ব্রতপরীয়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ এই দকল গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ 
হয়। সত্য, দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা৷ লঙ্জ। ( কুকার্য্য করিতে লজ্জা । 
দ্বণ! (নিন্দনীয় কর্মে বৃণা):9 তপন্তা যাভাতে দেখিবে, সেই ব্রাঙ্গণ 
জানিবে। যিনি বেদাধ্যয়ন করেন এবং ক্ষতোচিত বিপন্ন রক্ষায় দীক্ষিত 
হয়েন, সৎপাত্রে দান ও প্রজার নিকট হইতে যোগ্যকর গ্রহণ করেন, 
তিনি ক্ষত্রির। বৈশ্তুও বেদাধ্যায়ী হইবে | পণুরক্ষা, কৃষি, ধনোপার্জন, 
প্রিয় ও শুচি হওয়া বৈশ্ের লক্ষণ ৷ যে ব্যক্তির সকল খাদ্য গ্রাহা অর্থাৎ 
খাদ্যাথান্যের বিচার নাই, বাহার ভাল মন্দ কর্শের বিচার নাই এবং এর 
বেদত্যাগী আচার-রহিত, সে শুদ্র বলিয়া! কথিত হয়। 
যোহ্ধীত্যবিধিবদ্ধেদৎ বেদান্তং ন বিচারয়েখ। 
স সান্য়ঃ শুদ্রকল্পঃ স পাদ্যং ন প্রপদ্যতে ২৮1 উশনঃ সংহিতা 





৪ 
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“ষে ব্যক্তি বখাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়া পশ্চাৎ বেদাস্ত ( উপনিষদ্‌) 
আলোচন! না করে, সে সবংশে শৃদ্রবৎ হইবে এবং পাদ প্রক্ষালন জল ব! 
প্রাপ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। (এ) 

“এবং বেদং বেদৌ বেদান্‌ বা স্থীকুর্ধ্যাৎ। ৩৪ ॥ 
ততো বেদাঙ্গানি ॥ ৩৫। 
যন্নধীতবেদোহস্যত্র শ্রমং কুর্ধ্যাদসৌ সস্তানঃ শৃদ্রত্বমেতি ॥ ৩৬ 
মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌজ্ীবন্ধনম্‌॥ ৩৭ ॥ 
তত্রাস্ত মাত! সাবিত্রী ভবতি পিতাত্বাচাধ্যঃ ॥ ৩৮ ॥ 
এতেনৈব তেষাং দ্বিজত্বমূ। ৩৯1 
প্রাম্মৌীবন্ধনাদৃদ্ধিজঃ শৃক্রসমো ভবতি॥ ৪০। 
এইরূপে একবেদ ছইবেদ বা তিনবেদ আয়ত্ত করিবে। অনস্তর 
বেদাঞঙ্গ সকল ( আয়ত্ত করিবে )। যে ব্যক্তি বেদাধায়ন না করিয়। অন্ত 
বিষয় পরিশ্রম করে, সে সসস্তানে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়) অগ্রে মাতার নিকট 
হইতে জন্ম, মৌঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম ; এই জন্মে, গায়ত্রী 
দাতা এবং আচার্য্য পিতা হন। এই জন্যই তাহাদিগের দ্বিজত্ব! 
মোজীবন্ধনের পূর্বে দ্বিজ শূত্রতুলা থাকে । 
এই সমস্ত প্লোকে সুস্পষ্ট গ্রততপার্দিত হইল যে কর্মভেদেই ব্রাহ্মপাদির 
ভেব। জন্মগত তেদের কোনও কথা এ সকল স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গে 
লা। বদি গুপকর্মই বর্ণভেদের কারণ হয়, জন্মের সহিত উহার বিন্দুমাত্র 
সম্বন্ধ না থাকে, তাহ! হইলে সমাজের আদিম অবস্থায় বর্ণভেদের কারণ 
নিয়া কঠিন এবং বর্তমান জাতিভেদ বৃখ। ॥ মানব স্ব শু কন্ন অনুসারেই 
বি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত শৃডদ্রাদি হইল, তবে এ নকল কর্ম করিবার পূর্বে 
সেকি ছিল? স্যষ্টর আদি অস্ত নাই, সুতরাং বলিতে হছে, প্রথমে 
সকলেই সমান ছিল, বর্ণতেদ ছিল ন1) স্বীয় কণ্মান্থুসারে মনুষা ব্রাঙ্গণত্বাদি 
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পা সপ পাপিসপিসীসপিসপা শত 








সিসি পাত লা 


লাভ করিয়াছে এবং তাহ! পরবর্তী সময়ের সামাজিক নির্দেশ মাত্র ) 
সমাজে সম্মান শ্বাতন্ত্য রক্ষা, উচ্চনীচতার পরিমাণ অনুসারে যোগ্যতমের 
প্রতিষ্ঠা ও অধিকার লাভ, দোষের গ্রাশ্রপ়্ ন! দিয়া বরং দোঁষীকে অবনন্ত 
করিয়া শানন করা ইত্যাদি কতকগুলি যুক্ত ছ্বারাই ভাতি বা বর্ণভেদ 
সমাজে লমথিত হইয়াছিল। বস্ততঃ জাতিভেদ প্রথমে ছিল ন: ৷ 

পুর্ব্বেই বলিয়াছি,__ 

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সব্ধং ব্রহ্মমিদং জগৎ । 
বরহ্মণা পূর্বস্থষ্টং হি কর্্মভিব্র্ণতাং গতম্‌ ॥ ১০ 
( মহাভারত, শাস্তিপর্ক ) 

বর্ণ বা জাতির কোনও বিশেষ অর্াৎ্থ পার্থকা নাই-_সমস্ত জগৎ 
খঙ্ষমন্ত তৎকর্তৃক পর্বের সথষ্ট ) কর্মীনুদারে বিভিন্ন র্ণপ্াপ্থি ইয়াছে। 

বাস্তবিকও একপ্রকারের বছ বাক্তি বহু কার্ষো বাপুভ থাকিরা 
*উৎকর্ষতা ও অপকর্ষত1 লাভ করিলে উৎকৃষ্ট ও 'অপক্কষ্ঠের জন্য সমাজ 
স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয়। নচেৎ সমাজে উৎ্শঙ্খলতা৷ উপস্থিত 
হইতে পারে। সমাজের মজ্জাগ দোষ দুর করিতে হইলে উদ্ভম অধম 
বিভাগ আবশ্তক হয়। মহাভারত ৪ ভাগবতের মতে বর্ণভেদ সমাক্গ 
শাসন ব। সম্বর্ধনের জন্য আবশ্যক বলিয়াই হুইগ্রাছিল, এক্প মনে হয় । 
ক্রমে এই গুণ ও কর্গত জাতিভেদ, জাতিগত বা বংশান্ধ ক্রমিক হইয়া 
সমাজের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে । 

গুণগত জাতিভেদ সম্বন্ধে শান্জে বুবিধ শ্লোক নিবদ আছে। 
এবিষয়ে অধিক লেখ! বাহুল্য মাত্র । টি 

বনপর্বে মহাত্মা! যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে, সকল মনুষ্যেরই জন্ম মৃত্যু ও 
স্তানোৎপত্তি একইরূপ। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, হাহার চরিত্র 
পবিত্র তিনিই ব্রান্মণ। 
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শাপাসাশাাপাীীপািসাশিশীশতিশাশীীসাশাসপাশাসপিসি পাশপাশি 


ঘুিষ্টিরের মত বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, জন্ম বংশ ৰা জটাভুট দ্বারা 
কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। যাহাতে সততা ও ধর্ম বিরাজমান 
তিনিই ব্রাহ্মণ । 

যে মন্ত্র শৃদ্রের উপর একেবারে খঙ্জাহস্ত ছিলেন, ধিনি শূদ্রদিগকে 


সর্বপ্রকার সামাজিক সুখান্বাদন হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করিয়। 
গয়াছেন, ধিনি ধর্মের অপ্পিকার, শিক্ষার অধিকার, স্থোপার্জিত ধনের 


অধিকার প্রভৃতি সকল প্রকার অধিকার হইতেই তাহাদিগকে দুরে 
রাখিয়াছিলেন, তিনিও বলিতেছেন,_- 
শৃদ্রো ব্রাঙ্মণতামেতি ব্রাহ্মণস্চেতি শূদ্রতাং। 
ক্ষত্রিয়াঙ্জাতনেবস্ত বিদ্যাদ্ৈগ্তাৎ তখৈব চ ॥ 
(মন দশম অধ্যায়, ৬৫ শ্লোক ) 
“এই ক্রমে যেরপে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, তত্র ব্রাহ্মণেরও শৃত্রত্ব প্রাপ্তি 
হয়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ সম্বন্ধেও রূপ জানিবে 1” 
গুক্রাচাধ্য বলিয়াছেন, 
ন জাতা ত্রাঙ্মণাশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এব বা। 
ন শুদ্রো ন চ বা শ্রেচ্ছে! ভেদিতা গুণকর্মভিঃ।  (শুক্রনীতি) 
স্বরে চোত্তরোত্তরং পরিচরেযুরারধ্যানার্ধায়ো- 
ঝর্যতিক্ষেপে কর্মণঃ সাম্যং সাম্যম্‌ ) 
(দশম অধ্যায়ঃ, গৌতম-সংহিতা |) 
পবর্ণগণ আপনার আপনার উদ্ধৃতন বর্ণের পরিচর্য্যা করিবে, কর্মের বৈল- 
“প্য ছাড়িয়। দিলে সমুদয় আধ্য ও অনার্ধ্য জাতির সর্ববতোতাবে সাম্য হয়। 
অন্থাত্রও উক্ত আছে__ 
জ্ঞানকম্মোপাসনার্ভিদেবিতারাধনে রতঃ। 
শাস্তে দাস্তো দজালুশ্চ ব্রাঙ্গণশ্চ গুণৈঃ কৃতঃ। (শুক্রনীতি ) 


গুণকর্মগত জাতিতেদ । ৫৫ 


শ্পীপািপিপাপাস্পাশিস্পিশিস্পাস্পসশিসপাশীশীিি উি সি সির সি ৮৭০২ ০ টি ও সটিিশিসপপাশপিাশিসীশীপটিি 


পুর্বে উক্ত, হইয়াছে,__ 
চাতুবর্ণাং ময়! স্ষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ । 
(শ্রীমস্তাগবদগীতায় ভাবদাকা ) 
ভট্টমোক্ষমুলর-_খত ধর্মস্ত্র বচনে আমরা দেখিতে পাই,-- 

ধর্চর্যায়া জঘন্যোবর্ণ পুর্ব পুর্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ | 

অবর্শচর্য্য়া পূর্ববো বর্ণো জঘন্তং বর্ণমাপদাতে জাতি পরিবুতৌ ॥ 

মহষি আপন্তদ্ব শূদ্রের প্রতি নিঠুর বিধি প্রণয়ন করিতে কুিত 
হয়েন নাই, তথাপি তিনি বলিতেছেন,-পত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ 
অধন্মাচরণ দ্বারা পর পর ব! একেবারে অধম জাততত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
সেইরূপ শুদ্র বৈশু) ও ক্ষত্রিয় ক্রিগাবান হইলে পর পর বা! একেবারে উচ্চ- 
জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়। থাকে । 

মন্ত্ু অন্য এক স্থলে বলিতেছেন, 

জাতোনা্ধ্যামনার্যায়াারধ্যাদার্ষ্যো ভবেদ্গুণৈত । 

“আর্য্য পিতা অনার্ধ্য মাতার পুত্র৪ গুণের দ্বারা আর্ধ্যই হইতে 
পারে” বস্ততঃ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেই যে ব্রাহ্মণ হইবে তাহার কোন অর্থ 
নাই। 

“অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিনাত্রোপজীবিনাম্‌ । 
সহত্রশঃ সমেতানাং পরিষন্তং ন বিদ্যতে ॥ ১১৪ 
দ্বাদশ অধ্যায়ঃ, মন্ুলংহিতা | 
শ্যাহাদের কোন ব্রত নাই,_-যাহাদের বেদাধায়ন নাই, যাহার! জাতি- 
মাত্রে ব্রাহ্মণ এবং সহত্র বহত্র ব্যক্তি সমবেত হইলেও তাহাতে পুরি 
নাই জানিবে। সেই পরিষদের উপদেশ গ্রাহা হইতে পারে না।” 





বুভ্ভীল্প অন্য্যান্স ৃ 


গুণকর্ম্মগত জাতিভেদের কতিপয় উদাহরণ | 
গুণকর্ম্ম সম্বন্ধে বিখ্যাতনাম! ব্যবস্থা-শান্ত্রকার অত্রি এইরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে “যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নযুক্ত ও অনিত্য সংসার" 
মোহমুক্ত সেই ব্রাহ্মণ যে বীরধর্ধ্া ও সর্ধববিধ ক্ষত্রিয় কম্ধা সেই ক্ষত্রিয় । 
যে কৃষি-বাণিজা-গোরক্ষাকারী বিহিত বৈশ্ঠাচারী, সেই বৈশ্তা। যে মধু 
ংস লবণ কিক্রুয়ী, অজ্ঞ, অনয়ী সেট শূদ্র। আর যে সর্ধধন্দাবি বর্জিত, 
মহামূর্থ ও সর্প্রাণী হিংসাপরায়ণ, সেই চণ্ডাল। অপিচ, বাযুপুরাণ, 
বিুদপুবাণ ও হরিবংশ একবাক্যে বলিতেছেন যে, দ্বৎসমদের পৌত্র, 
শুনকের পুত্র শৌনক আপন পুক্রগণকে স্ব স্ব কন্দভেদে বিভক্ত 
করিলেন। 
বথা--বায়ুপুরাপঃ-_ 
*পুত্রে; ঘ্বৎসমদন্ত শুনকে যস্ত শৌনকাঃ। 
্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশচৈৰ বৈস্তাঃ শূদ্রান্তখৈব চ ॥ 
এতন্ত বংশসম্ভুতা বি/চিত্রৈঃ কম্মভিদবিজাঃ ॥ 
বিষুপুরাণ৮ ্ 
প্বৎসমদস্ত শৌনবশ্চাতুর্বণাং প্রবর্তত্নতাভূৎ।” 
প্্্করিবংশ বাযুপুরাণের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন যথা 
| পু্রন্বৎসমদস্তা প শুনকো বস্ত শৌনকাঃ | 
্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া শচৈব বৈশ্তাঃ শূ্রাস্তথৈব চ॥ 
(হরিবংশ ২৯ অধ্যায়) 





গুণকর্দগত জাতিভেদের উদাহরণ। ৫৭ 


পামপান্পনপিস্পিসিপার্পীসপি সতত তাত পা্পাতিপসপ শপিষ্পী 





পাপা তা পিপি পিপাসা 


দ্বৎসমদের পুল্র শুনক, শুনকের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র 
হইয়াছিল। এক পিতার পুত্রগণ গুণকশ্মান্থুসারে বিভিন্ন বর্ণত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে । এই ঘ্বৎসমদ ব1 গৃৎসমিত একজন সামান্ত ব্যক্তি নহেন। 
শ্রীমস্তাগবত. বিঞ্ুপুরাণ, বাযুপুরাণ ও হরিবংশে ইহার বিষয় লিখিত 
হইয়াছে উনি বংশগৌরবে পূরাকালে সবিশেষ খ্যাত ছিলেন! ইহার 
পিতৃপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ; বিন্থের পঞ্চপুত্র__সুগোত্র, 
সুহোত্ব, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের ছুই পুত্র, কাশক "৪ রাজ] 
গৃ্সমিত. ফলতঃ একই পিতার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ প্রভৃতি 
ভিন্ন 'ভন্ন অেণী.ত বিতক্ত হইবার প্রমাণ ভূরি ভূরি প্রদশিত হইতে পারে! 

শ্রীমভাগবতে উক্ত হইগ্নাছে ;--ক্ষত্রিয় বংশে্ভব খষভের একশত 
পুভ্রের মধ্যে একাশীতি জন কম্মতন্ত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং 
কৰি হবিঃ প্রভৃতি নয় জন পরমার্থ নিরূপক মুনি হঠয়াছলেন । 
রি (শ্রীমস্তাগবত ১১।২ * 

পঞ্থেদে সরভাবে একজন খষি বলিতেছেন, দেখ আমি স্তোত্রকার, 
আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাত প্রস্তরের উপর যবভর্জনকারিণী। 
আমর! সকলে ভিন্ন ভিন্ন কন্ম করিতেছি । যেব্ূুপ গাভাগণ গোষ্টঘধ্যে 
ভুণকামনায় ভিন্ন দিকে বিচরণ করে, তদ্রপ আমরা ধনকামনার তোমার 
পরিচর্য্যা করিতেছি অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হ9। তাই 
রমেশ বাখু ঝলিতেছেন-__যাহারা বৈদিক সময়ে জীতিভেদ প্রথা ছিলেন 
বলিয়া! মনে করেন, তাহারাই বলুন, ঘে পরিবারের পুত্র মন্ত্র প্রণেতা খষি, 
পিতা! বৈদ্য এবং মাতা মরদাওয়ালী তাহার! কোন জাতিতুক্ত ?” বিশ্ম্েস 
বিষয় ইহাই বে, আধ্য রাতিনীতির সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে 9 
প্রাচ্য জাপানে বর্তমান সময়ে ইহার অত্যন্ত সামঞ্জন্ত দেখা যাইতেছে । 
একটা পরিবারে ৬টী সস্তান, সকলেরই কর্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, কেহ হয়ত 








৫৮ জাতিভেদ। 


সপাশপনপাসপাসপা সপ সদা ৯ পপি 


চন্দরকার, কেহ হয়ত ক্ষৌরকার, কেহ হত অধ্যাপক, কেহ হয়ত ুত্রধর, 
কেহ হয়ত চিত্রকর, কেহ হয়ত দজ্জ্ি এবং কেহ হয়ত বক্তরবয়নকারী; প্রাতে 
ছয় ভাই এক সঙ্গে আহারাদি করিয়া, যার যাঁর কর্মক্ষেত্রে সে সে 
চলিয়া গেল। সারাদিন অতিবাহিত হইবার পর আবার পুনরায় সন্ধ্য।- 
বেলায় ৬ ভাই একত্র হইল ও একত্রে পান ভোজনারদি করিল। বিবাহ 
প্রথাও তথায় এরূপ । কিন্তু পুবাণ সংহিতা, বেদবেদাস্ত দর্শন বিজ্ঞানের 
জন্মভূমি বিবি ব্যবস্থা! শান্ত্রাদির উৎপত্তিস্থল ভারতে এ প্রথা এককপ লুপ্ত 
প্রায় 
মহাভারতের বনপর্বাস্তর্গ তঃ অজমার পর্বাস্যায়ে লিখিত আছে; শুক্র 
বংশজ হইলেই যে শুদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্গণ হয় 
এরূপ নহে। যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লক্ষেত হয় ন! 
তাহারাহ শূদ্র। পুব্বে কেরল রাজ্যে ব্রাহ্মণ ছিল নাঁ। ভূগুবংশীবতংশ 
কষত্রিয়কুলারি পরশুরামের দাহাযো কেবল দেশীয় ধীবরগণ ব্রাহ্ষণত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন | 
অব্রান্গণ্যে তদাদেশে কৈৰর্ত্ান্প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ। 
ক্স % বজ্ঞসুত্রমকল্পয়ৎ। 
স্থাপয়িত্বা স্বকীয়ে সঃ ক্ষেত্রে বিপ্রান্‌ প্রকলিতান্‌। 
ষামদগ্্য স্তদোবাচ সুপ্রীতে নান্তর/আুন। । (ক্বন্দপুরাণ ) 
দার্শনিক মহর্ষি কণাদের জননী অনাধ্য জাতীয়।_-তাহার নাম ওলকা 
ছিল। এই জন্তই কণাদ দর্শনের অন্য নাম ওলকাদর্শন। বশিষ্ঠ পত্বী 
স্ম্চমাল! শুদ্রা হইয়াও পরে ত্রান্ষণী হইয়াছিলেন। ্রেচ্ছরমণী গুকীর 
গর্ভে অপাধা «৭ জ্ঞানী ভারত বিখ্যাত শুকদেবের জন্ম। মহত বেদব্যাসের 
ভননী সত্যবতী ধীবরকন্ত! কুমারীকালীন পরাশরের ওুরসে বে সন্তান 
প্রসব করে, তিনিই সাধনা ও ক্ষমতাবলে ত্রাহ্ষণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


পাপাসলাসপিসিপাস্পিস্পিস্পাস্পাপান্পীপাসপিসিপাসপিসপিসিপাক্পীশি 


গুণকর্ম্গত জাতিভেদের উদীহরণ। ৫৯ 


ই পাশপিসিলিসিপীপা পাসতাশপসিপাপাসিপিসপাস্পিউপাপাস পাপন স পসপাসিপাসিপান পাতলা সতাপাসিপাসপাসিপানপাসি পাম্পি পাস 


মহারাজা যমাতি ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্যোর কন্তা*দেবযাঁনির গর্ভে যে ছুইটী 
পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহারাই ভারত বিখাত ক্ষত্রিয় বংশের 
আদিপুরুষ। 
আজিও যে গায়ত্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রন্মত্ব রক্ষিত হইতেছে, সেই বেদ- 
মাতা গায়ত্রীর রচয়িতা! বিশ্বামিত্র ব্রাহ্গণ-সস্তান নহেন, ক্ষত্রিয়ের সন্তান । 
তিনি তপন্তাবলে ত্রাহ্গণত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 
“করুষাৎ মানবাৎ আসন্‌ করুষাঃ ক্ষত্রজাতয়ঃ | 
উত্তরাপথগোপ্তারো ব্রঙ্গণা! ধর্মব্লাঃ ॥ 
( শ্রীমস্ভাগবত ৯২) 
“মন্থুর পুত্র করুষ হইতে কাঁকুষ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়, ইহারা ক্ত্র- 
জাতীয় । ইহারা উত্তর! পথের রক্ষক, ব্রন্মণ্য এবং ধর্ম্মব্সল ছিল। 
“পৃষধে। হিংসয়িত্বাতু গুরোর্গাং জনমেজর | 
শাপাত শূদ্রত্বমাপনঃ । (হরিবংশ ৯ম অধায় ) 
মন্গর পুত্র পৃষধ রাজ। গুরুর গোহতা। করিয়া শাপবশতঃ শূদ্রত্ প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। (শ্রীমস্তাগবত ৯ম স্বন্দ ২য় অধ্যায়) 
“নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ ত্বৌ বৈশ্ঠো ব্রাহ্মণ তাং গতো )” 
(হরিবহশ ১১1৬৫৮) 
নাভাগারিষ্টের ছুই পুত্র বৈশ্ত হইয়া ব্রান্ণত্ব "প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন ৷ 
( শ্রীমস্ভাগবত ৯ম হ্বন্দ ২ অধ্যায়) 
মৌদগল্য ও কাম্বায়ণ গোত্র সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বংশজাত। 
শ্রীমভাগবতে দেখিতে পাওয়! যাঁয় যে, মুদ্গঘ হইতে ব্রাহ্মণ গর 
মৌগ্দল্য গোত্রসস্ভৃত হটয়াছিল ৷  শ্রীমন্ভাগবতে ৯২১) 
মুদগলাচ্চ মৌদগল্যাঃ ক্ষত্রো৷ পেতা দবিজাতয়ো বভূবঃ। 
( বিষুপুরাণ ) 





৬০ জাতিভেদ। 


স্পাপািস্পাশিশিিপাশিপপাপাশিশাপীস্পািসিশিপা্পীস্পাসপপিসপাসি শি লাশটি পাশপাশিশিশিশাশিশা শাশাশাশিস্পাাি শািশি 


মুদগলন্ত তু দীয়াদো মৌদগল্যঃ সুমহাযশাঃ | * 
এতে সর্ষে মহাত্মানো ক্ষত্রে। পেতা দ্বিজাভয়ঃ॥ 
ভর্মাশ্ের পুত্র মুদগল, মুদগলের পুত্র রাজ! দিবোদাস, দিবোদাসের পুত্র 
মিত্রাযু ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন | (অআরিবংশ ) 
পুরুরবার বংশে রস্তভ নামক নুপের রভস নামক পুত্র, তাহার ৰংশে 
গভীর জন্মিযাপ্ছিলেন, সেই গভীরের বংশে ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিল।” (ভাগবত' 
শুধু গুণ ও কর্মদ্বারাই বশি্ঠ বাস নারদ শুকদেব মন্দপাল কণাদ 
প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত খষগণ ব্রাহ্গণ হইয়াছিলেন। ইহাদের মাতৃগণ 
সকলেই নীচ জাতীয় শুদ্রকুল-সমুত্পন্নী ৷ 
গর্গ হইতে শিনি উৎপন্ন হয়েন ৷ শিনির পুত্র গার্গ্য ৷ “গার্গা ক্ষত্রিয় 
হইতে উৎপন্ন হইলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। 
(শ্রীমস্ভাগবত নঈম স্বন্ধ, ১২শ অধ্যাষ ) 
গর্গাৎ শিনিঃ ততোঃ গার্গাঃ শৈনেয়া 
ক্ষরে। পেতা দ্বিজাতয়ো বভূবঃ | (বিষুপুরাণ ) 
ক্ষত্রিয় মহাবীর্ধা হইতে দুরিত ক্ষয় উৎপন্ন হন। ছুরিত ক্ষয়ের 
তিনটা পুক্র ত্রয়্যারূণি, কৰি ও পুচ্রারুনি, তিন জনই ব্রাহ্মাণত্ব লাভ 
করিয়াছি.লন। 
ছুরিত ক্ষয়ো নহাবী্ধ্যাৎ তন্ত ত্রয়ারুণিঃ রুবিঃ | 
পুচ্করারুণরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণ গতিং গঙাঃ॥ ( ভাগবত ) 
বধাতি বংশীয় খতেযুর সস্তান রতিনার, তাহার পুত্র তংস্, অপ্রতিরথ 
পর্ষছ্্ব) অপ্রতিরথের বংশে কথ জন্মগ্রহণ করে । কথের পুত্র মেধা- 
তিথি হইতে ব থান ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হর । 
খুতেয়োঃ রত্িনারঃ পুভ্রোইভূৎ। তং স্থুং 
অপ্রতিরথাং গ্রবঞ্চ রত্বিনারঃ পুত্রান্‌ অবাপ। 


গুণকর্মগত জাতিভেদের উদাহরণ । ৬১ 


পাপাশিপোসপস্োপপিস্পিসিপাস্পীনপিসপিপাপালিসপািসিপাস্পিস্পিসপাি পাসিপাপিসিপাতপিসপস্পিপিস্পিম্পানপাসপািসাস্িসিপিস্াসাশার্পীপাসপিিসপিসপির্পীাসিপাশিশাসি 


অশ্র-তরথাৎ কঃ তন্তাপি মেধাতিথিঃ ) 
বতঃ কথ্ায়না দ্বিজাঃ বভূবুঃ। (বিষুঃপুরাণ ) 

ষ্খতেযুর পুত্র রত্রিনার। রত্বিনারের স্মৃতি, ফ্রব ও অপ্রতিরথ,_- 
এই তিন পুত্র । অপ্রতিরথের পুত্র কথ কথের পুত্র মেধাতিথি। এই 
মেধাতিথি হইতে প্্রস্কন্ন প্রভৃতি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন । ( ভাগবত-_- 
নবম স্কন্দ) 

আর্ধ্যদিগের প্রাচীন শান্তর অধ্যয়ন করিলে জানিতে পার! যায় যে, দশ 
প্রজাপতি হইতে সমুদয় মনুষ্য স্থষ্টি হইয়াছে) হৃর্যাবংশের আদি রাজ! 
ইক্ষাকুব পিতৃ পিতামহাদির অন্ুপন্ধান করিলে মরীচির বংশোদ্ভব প্রমাণ 
হ্। মরীচির পুত্র ক্কশ্তপ, তৎপুত্র বিবন্থান, তাহার পুত্র সাথ মন্থ তাহার 
পত্র ক্ষাকু এবং যেই ইক্ষাকু হইতে সুর্য)বংণীয় রাজন্যগণ জন্মিয়- 
ছিলেন! চন্দ্রবংশ সম্বন্ধেও এ একরূপই। চন্দ্রবংশের আদি রাজ। 
: পুরোরৰা, তৎ্পতা বুধ ( ইন্ষণাকু রাজভগিনী ইলা তাহার মাতা) বুধের 
পিত। চন্ত্, চন্দ্র আবার অত্রির পুত্র) স্থতরাং আমনা স্পষ্টই দেখতে 
পাইলাম, প্রঙাপতিগণ হইতেই হৃর্য্য ও চন্দ্রবংশের সমুদয় ক্ষত্রিয় ঝাজাগণের 
উদত্পতি । 

্থায়ভূব মনু হঈতে প্রিয়ব্রত ও তক্তচুড়ামণি গ্রবের পিতা উত্তানপাদ 
নামক ছুই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বিষুপুরাণে ৪র্ অধ্যারে আছে,মন্ুর পুত্রগণ মধ্যে পৃষধ্‌ শুভ্র, 
নেদ্িষ্টের পুত্র বৈশ্য, অঙ্গিরা ক্ষত্রিয় রথীতরের ভার্ধ্যাতে জাত পুভ্রগণ 
ররাঙ্গণ ৷ যুবনাশ্ব রাজার পুত্র রিত, তৎপুত্র আাঙ্গিরদ ব্রাহ্মণ । যবনাণ 
ব্লেচ্ছতা! প্রাপ্ত । মেধাতিথি ক্ষত্রিয় তৎপুত্রেরা ব্রাহ্মণ, গর্গ ক্ষত্রয় তৎপুক্ 
শনি ও তৎপুত্রগণ ব্রান্মণ ৷ উরুক্ষয় ক্ষত্রিয়, তাহার তিন পুত্রই পরে 
্াহ্মণ হয়! মুদগণ ক্ষত্রিয় তৎপুত্রগণ ব্রাঙ্গণ। 


৬২ জাতভেদ । 


হস্তিনাপুর নির্ঘা হা হস্তীর তিন পুত্র, অগ্রমীড় দ্বিমীড় ওঁ পুরুমীঢ়। 

অজমীটের বংশে প্রিয় মেধাঁদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 

অপিচ,__রুচিরাশ্বের পুত্র পার, পারের পুত্র পৃথসেন। পারের নীপ 
নামে যেআর এক পুত্র ছিলেন, তাহার একশত পুত্র হয় । এ নীপই 
গুককন্। কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্তক উৎপন্ন করেন। সেই ব্রহ্মদত্ত যোগী । 

(শ্রীমস্ভাগবত ৯ম স্কন্দ_-২১শ অধ্যায় ) 

“কক্ষিবান্‌ বৈদিক খষদিগের মধ্যে একজন শ্রেঠ খষি। তিনি 
কলিঙ্গ দেশীয় রাজপুল্র এবং ক্ষত্রিয় । গথ্েদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ হইতে 
১২৫ এবং নবম মণ্ডলের ৭৪ সুক্ত তাহার রচিত । 

কবজ এনুষ খ'ষ একজন শুদ্র। খগ্েদের দশম মর্ডলৈর ৩০, ৩১, ৩২ 
৩৩ ও ৩৪ হ্থক্ত এই খধির প্রণীত। যে হীন বাচক শূদ্রের পক্ষে বেদ 
প্রণয়ন দূরে থাকুক, বেদ পাঠ বা শ্রবণের অধিকারও ছিল না বলিয়া 
বর্ণিত আছে, সেই শুদ্রট বেদের শ্রেষ্ঠ খণ্েদের প্রণেতা | এই খুবি 
ব্রাহ্মণদিগের সহিত কলহ করিয়া! ব্রান্ষণত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 
( কৌবতকী ব্রাহ্মণ) 

এতরেয় ব্রাঙ্মণে দেখা যাইতেছে যে, জন্মে ত্রাঙ্গণ না হইয়াও লোকে 
গুণবলে ত্রাঙ্গণশ্রেণীভূক্ত হইতে পার্রিত এবং হীনকর্মথারা হীনবর্ণত্ 
প্রাপ্ত হইত। কোন য্তে ব্রাহ্মণের নিদ্দিষ্ট ভাগ ক্ষত্রিয় ভোজন করিতে 
পাইলে, তাহার সস্তানেরা ব্রাহ্মণ গুণবিশিষ্ট হইর! প্রতিগ্রহ সমর্থ সোম 
পিপান্স, ক্ষুধার্ত, সর্বত্রগামী হইতেন। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাহাদের 
সম্পূর্ণ ব্রাহ্গণত্ব জন্মত। কোন ক্ষত্রিয় যজ্ঞ 'বৈশ্তের অংশ ভোজন 
করিলে, তংশীয়ের! বৈশ্ত গুণোপেত হইয়া জন্মিত, রাজাকে কর প্রদান 
করিত এবং তাহার দ্বিতীয় ব1 তৃতীয় পুরুষ বৈশ্ত জাতির উপযুক্ত হইত। 
যদি যক্তে ক্ষত্রিয় শূদ্রের অংশ গ্রহণ করিত তবে তাহার সন্তানেরা শৃক্র- 





পাপা পশি্পীতীশিশিপিশিসপক্পীপাসিটিপর্পী পাশপাশি শিস 





গুণকর্মগত জাতিভেদের উদাহরণ । ৬৩ 





পা 











প্পািীশাীশতিস্পীশিটিপশ 


গুণোপেত হইয়! জন্মিত। তাহারা পরের সেবা করিত এবং প্রতুর 
ইচ্ছান্ুসারে তাড়িত ও প্রহারিত হইত। দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে 
তাহারা শুত্র শ্রেণীর যোগা হইত” (৮৬ রমেশচন্ত্র দত্ত পি, আই, ই) 
“বিদেহরাজ রাজষি জনক যাজ্ঞবন্ধাকে ব্রহ্গণের অজ্ঞাত উপনিষদ-তত্ব 
শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন! যাল্ঞবন্ক্য যহ। আনন্দিশ হষইয়। রাজাকে বর 
প্রার্থনা করিতে বজিলেন। তাহাতে ভনক রাজা বলেন,-_আমি বাছা 
অভিলাষ করিতেছি আমাকে তাহ! প্রদান করুন।” তদবধি জনক ত্রা্গণ 
হইলেন 1” € শশপথ ব্রাহ্মণ) 
পত্রাঙ্ষণকুলে জন্মগ্রহণ না করিরাও অনেকে বিধ্যা জ্ঞান কন্ধ্ু ও যশঃ 
প্রভাবে ত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন । জনক তাহার অন্যতম উদাহরণ । 
পরন্ত এরপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। 'দাাতক্রীড়াসক্ত, দাসীপুন্র, অ্রাঙ্গণ 
আমাদের মধ্যে আয়া যক্তকার্ষে দী'ক্ষত হইবে ৮ এই বলিয়া খবিগণ 
ইলগুষের পুত্র কাককে যজ্ী ভূমি হইতে অপমানিত করিয়া বিতাড়িত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবতাগণ কাকষকে জানিতেন এবং কাঁকষ€ 
দেবতাদিগকে জানিতেন ) তাই কাকষ খধি মধ্যে গণ্য হইলেন। 
( ধতরেয় ব্রাহ্মণ ) 
ক্ষত্রিয় পুরুর বংশ সম্বন্ধে বিষুপুরাণে একস্থানে লিখিত আছে,“এই 
€শে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছেন । অনেক রাজধি এই বংশকে পবিত্র 
করিয়াছেন । কলিধুগে ক্ষেমকের পর এই বংশলোপ পাইবে ।” 
বিষুপুরাণের অন্তর দেখিতে পাওয়া যায় ,_-এই বংশে গর্গের জন্ম । 
গর্গ হইতে পিবিয় জন্ম । তাহ। হইতে গার্গ্য ও সৈবদেবের জন্ম । গাগ্য ৪ 
সৈবের! ক্ষত্রিয় গুণবিশিষ্ট হইয়াও অবশেষে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন | 
উক্ত পুরাণের অন্যত্র দৃষ্ট হয়,-গর্গের ভ্রাতা মহাবীরের তিন পোত্র 
্রয়ারুণ, পুষ্করি এবং কপি ব্রাঙ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 


৬৪ জাতিভেদ ৷ 


সপাম্পিসপিস্পা্পিসি 





০৮৯ পসপস্পিসপাপিপিস্পস্পিসিপসপিসিপসপাসি পা পাপা সস 





পতপাস্পিশাস্পাপাসিশিপাসিসিি 


“মধ্তরপুরাণে ৯১ জন বৈদিক খধির নামোল্লেথ দেখিতত পাগয়া যায়) 
কিন্তু সেই পুরাণের ১৩২ অধায়ে আবার লিখিত আছে “এই ৯১ জন 
ব্যক্তি কর্তৃক খক্‌দমুহ প্রণীত বা সৃষ্ট হইয়াছিল। এই সক্ল ব্যক্তিরা 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিলেন; তাহারা খবিকদিগের সন্তান, খ বকের! 
বৈদিক খষিগণের সন্তান । 

মহাভারতে লিখিত আছে,__ 

শৃদ্রেচৈৰ ভবেল্ক্ষাং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যুতে । 
ন বৈ শূর্রো ভবেচ্ছুংদরা ব্রাহ্গনো ন চ ত্রাহ্মণঃ ॥ 


ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়। বদি কেহ শূদ্রের স্তায় লক্ষণবুক্ত হয় তাহা 
হইলে সে শৃদ্রন্ধপে পরিগণিত হইবে, এবং যদি কেহ শৃদ্রবং.শ জন্মিয়াও 
ত্রাঙ্মণের লক্ষণবুক্ত হগ্ন, তাহা হইলে তাহাকে ত্রাঙ্গণ বলিয়া নির্দেশ করা 
যাইতে পারে। 
তির্যাগজাতিসস্ভূত খষাশূঙ্গ বেদবিজ্ঞানাদি দ্বার কিরূপে খষত্ব লাভ 
করিয়। সর্ধবঙ্জনের অর্চণীয় হইয়া ছলেন তাহা শাস্ত্র পাঠক মাত্রেই অবগত 
আছেন। 
মন্ুনংহিতাই পুনরায় গুণকম্ম সম্বন্ধে কি বলিতেছেন-_শ্রবণ করুন। 
যোহনধীতা দ্বিজো বেদমন্ত্র কুরুতে শ্রমম্‌। 
স জীবন্নেব শুন্রত্বাণ্ড গচ্ছতি সান্বয়ঃ | 
“যে সকল দ্বিজ বেদ অধায়ন ন| করিয়া অন্যত্র অর্থৎ হক বিদ্যাদি 
লাটভ যত্ত্বান হয়, তাহার! জীবিতাবস্থাতেই শৃত্রত্ব প্রাপ্ত হয়!” 
ক্ষত্রিয়ের ত্র ন্ধণত্ব লাভ সম্বন্ধে শ্রীমন্ভীগবতের ৯২1১৭ শ্লোকে বসি 
হইয়াছে, 





“িষ্াদধামিতৃৎ ক্ষত্রং বর্মতুয়ং গতং ক্ষিতৌ 1” 


গুণকর্মগত জাঁতিজেদের উদাহরণ । ৬৫ 


মন্ুর পুত্র ্বষ্ট, তাহা হইতেই ধা্+নামক ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি হয় । 
ধা্টগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন | 
“বিনানুষ্ঠানে একজন ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ হইবার উপাখ্যান এইরূপে 
বর্ণিত আছে,__বীতহব্যের পুত্রগণ কাশীরাজ দিবোদানকে আক্রমণ করেন। 
সেই যুদ্ধে কাশীরাজের আত্মীয়গণ শ্রাণত্যাগ করেন । রাজা দিবোদাস 
ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়া বাস করিতে থাকেন ॥ ভরদ্বাজজ দিবোদাসের জন্য 
এক যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে প্রতর্দন নামে দ্িবোদাসের এক পুত্র জন্মিল। 
ষথাকালে প্রতর্দন পিতাকর্তক বীতহবোর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন । 
বীতহব্য পলায়ন করতঃ মহধি ভৃগুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রতদ্দন 
তাঙ্গ জানিতে পারিয়৷ ভূগুর আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ক্ষত্রিয় 
বীতহবাকে দেখাইয়। দিতে বলিরেন। ভৃগু মিথ্যা করিয়া বলিলেন," 
«এখানে কোন ক্ষত্রিয় নাই 1৮ প্রতর্দন প্রস্থান করিলেন । কিন্তু তৃপুর 
কথাক় ক্ষত্রিয় বীতহবা সেই অবধি ব্রাহ্মণ হইলেন ।” 
অন্ত একটি দৃষ্টান্ত দেখুন, 
বিৎসস্ত বৎসভূমিস্ত ভার্গভূমিস্ত ভার্গবাৎ। 
'তেত্বঙ্গিরসঃ পৃত্রাজাত! বংশেহথভার্গবে । 
্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাঃ শূদ্রাম্চ ভরতর্যভ। 
বহস্ত হইতে বৎস্তভূমি এবং ভাব হইতে ভার্গভূমি । ভাবের বংশে 
অঙ্গিরস পুত্রগণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন ) 
মনু ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব লাভের সম্বন্ধে বলিতেছেন, 
“শনকৈস্ত ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ| 
বৃষলত্বং গতা৷ লোকে ব্রাঙ্গণা দর্শনেন চ] ৪৩॥ 
পৌওকাশ্টৌড্রবিড়! কাম্বোজাজবনাঃ শকাঃ 
পারদাপন্ৃবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ থশাঃ॥ ৪৪1 


৬৬ জাতিভেদ। 





মুখবাহ্রুপাজ্জানাং যালোকে জাতয়ো বহিঃ | " 
শ্লেচ্ছবাচশ্চাধ্যবাঁচঃ সর্ক্বে তে দস্তবঃ স্থৃতাঃ৮ ॥ 8৫ | 
১৩ম অধ্যায়, মনুসংহিতা | 


বক্ষমাণ ক্ষত্িয়েরা উপনয়নাি সংস্কারাভাবে এবং যঙনাধ্যয়নাদির 
অভাবে ক্রমশঃ শুদ্রত্ব লাত করিয়াছেন। ৪৩। “পৌও.ক” ও, দ্রাবিড়, 
কম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্ৃব, চীন, কিরাত, দরদ এবং “খশ” শট 
কয়েক দেশোত্তব ক্ষত্রিয়েরা পূর্বোক্ত কর্ম দোষে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে 1৪৪] 
্রাহ্মপাঁদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়া লোপাদি কারণে বাহার! বাহজাতি 
বলিয়! পরিগণিত হয়,--সাধুভাষীই হউক আর শ্নেচ্ছভাষীই হউক উহার! 
দস্থ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া! থাকে ॥ ৪৫॥ 

প্রাচীন কালে সত্য শ্রিতা বিদ্যাবত্তা ও তত্ব জ্ঞানের উপরেই 
ব্রাহ্মণত্ব লাভ নির্ভর করিত। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটা 
মনোরম উপাখ্যান আছে নিয়ে তাহ! লিপিবদ্ধ হইল। 

জাবালার পুত্র সত্যকাম একদিন মাতাকে বলিল পম! আমি 
্রঙ্মচারী হইব, কোন বংশে আমার জন্ম ও আমি কোন গোত্রীয়” ? মাত 
সে কথার উত্তর দিতে পরিলেন না। তিনি কহিলেন “যৌবন কালে 
আমি যখন বিভিন্ন লোকের দাস্তবৃত্তি করিতাম তুমি দেই সময় 
হইয়াছিলে--কাহার গুরসে যে তোমার জন্ম তাহা আমি জানি না। তোমার 
নাম সত্যকাম, আমার নাম জবাল1। ভুমি এখম হইতে সত্যকাম জাবাল 
বলিয়া, আত্মপরিচয় দিও । 

-সত্যকাম গৌতমের নিকট উপনীত হইয়া ব্রহ্মচারী হইবার সঙ্কপ্ 
জানাইল। কিন্ত গৌতম কর্তৃক বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে সত্যকাম 
মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল-_তাহাই বলিল। সত্যকামের সত্য 
নিষ্ঠা পরম জ্ঞানী মহর্ষি গৌতম মহা সথষ্ট হইয়া বলিলেন £--. 


গুণকর্মগত জাতিভেদ উদাহরণ | ৬৭ 


৮৯ 








ধতবং হোবাচ নৈতদূব্রাঙ্মণো বিবক্ত মতি 
সমিধং সোম্যাহরোপত্বা নেষোন সতাদ্গা! ৷ ইত্যাদি 
(ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ ৪র্থ অধ্যায় ) 
অর্থাৎ ত্রাহ্মধ ভিন্ন এমন করিয়! আর কেহ সতা কথা! বলিতে পারে 
না। তুমি সমিধ আহরণ কর, আঁমি তোমাকে উপনীত করিব। সেই 
অবধি সত্যকাম ব্রাহ্মণ হইল। 
এস্থলে আমর! দেখিতে পাই যে সতাই ব্রাহ্মণত্ব লাভের একমাত্র 
উপায় ছিল। সত্যকামের জাতি বা বংশের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা হস 
নাই। বালক সত্য কথা বলিল, অমনি তাহীকে ত্রহ্মচারী করিয়! লওয়া 
হইল। পরে তিনি একজন মহধি হইয়াছিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল দানী 
পুত্র যখন খ'ষ হইতে পারিয়াছিলেন, তখন প্রাচীন হিনদুপন্মের উদারতা! 
সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না ॥ ফলতঃ যাহাদের পিতৃ- 
নধর না হয, তাহাদের বয় স্থয় কর দ্বারাই কেবল বর্ণ নির্ণাত হইয় 
থাকে। যথা মন্ুদংহিতায় ১০ম অধ্যায় ৪০ শ্লোকে আছে, 
প্রচ্ছনা! বা প্রকাশা বা! বেদিতব্যাঃ স্বকন্মভিঃ। 
এইরূপে আমর! তুরি ভুরি উদাহরণ প্রদর্শনপূর্ব্ক গুণকর্দানুযায়ী 
জাতি বিভাগের সমর্থন করিতে পারি ও কিন্তু তাহ! বাহুল্যমাত্র। কেনন! 
বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। কে নাজানে, গুণ ও কর্মানুযায়ী সত পুত্র 
কর্ণ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, দ্রোণাচার্ধ্য অশ্বখাম! কৃপাচার্য্য প্রতি ব্রাহ্মণ 
হইয়াও ক্ষত্রিয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। আমরা এ সম্বন্ধে আন 
অধিক কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করিনা । অতঃপর বিবাহ ও আহা? 
সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 


পি পপ লস 


শিস পাম্পি পাপিম্পা্পিস্পিসপাসপিসাস্পিসপি্পিসপিসপিসপাসপিসপাসপিী 


চতুর্্ আঞ্ধ্যান্স ॥ 


লিক 


বিবাহ। 
বিবাহ। অন্থলোম ও প্রতিলোম বিবাহের কথ! আর্ধ্য শাস্ত্রে বিশেষ 
ন্নাপে বণিত হুইয়াছে। উচ্চ জাতীর পুরুষ ও নিয় জাতীয় স্ীলোকে বে 
বিবাহ তাহাকে অন্থলোম বিবাহ বসে। প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল 
কিন্ত অন্ুলোম বিবাহের বিধি ছিল। প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ সত্বেও 
আমর! শ্রীমভাগবতে দেখিতে পাই প্রতিলোমজ রোমহর্ষণ বেদব্যাসের শিষ্য 
ছিলেন। যখন নৈমিষারণ্যে খরগণ শৌনকের দ্বাদশবাধিক বজ্ছের 
অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন বেদব্যাস শিষ্য রোমহর্ষণ বিপ্রগণ মধ্যে উচ্চ 
আসনে উপবিষ্ট ছিলেন । (শ্রীমস্তাগবত ১০1৭৮1১৩,১৪) 
পূর্বে ভারত সমাজে অসবর্ণ বিবাহ অবাধে প্রচলিত ছিল । আমরা 

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাথ নান! শান্তর হইতে ক্রমশঃ প্রদর্শন করিয়। আমাদের 
বক্তব্যের যাঁথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট! করিব । 

“তিত্রস্ত ভারধ্য বিপ্রস্ত দ্ধ ভার্ষয ক্ষত্রিয়স্ত তু ৬ 

একৈৰ ভারয্যা বৈশ্যস্ত তথা শূডরন্ত কীর্তিতা ৷ 

্রাঙ্মণী ক্ষত্রিয়! বৈশ্তা ত্রাহ্মণস্ত প্রকীন্তিতাঃ | ৭ 

ক্রিয়া চৈৰ বৈশ্তা চ কষত্রিযন্ত বিধীয়তে । 

বৈশ্ঠৈব ভার্যযা বৈশ্স্ত শৃত্া শৃল্ন্ত কীর্তিতা॥ » 

্ সঃ ্ঁ প 
পাণিগ্রাহঃ সবর্ণাস্থ গৃহীয়াৎ ক্ষত্রিয্না শরম্‌। 
বৈ্ঠ। প্রতোদমাদদ্যাৈদলে তু দ্বিজন্মনঃ | ১৪। চতুর্থ অধ্যযৈ। 


বিবাহ। ৬৯ 





প্্রাহ্মণের ত্িনজ্গাতি কন্ত| ভার্ধ্যা, ক্ষত্রিয়ের হইজাতি কন্তা ও বৈশ্ভের 
একজাতীয়া কন্তা ভার্ধ্যা হইবে। শুদ্রের একজাতীয়! কনা! ভাষ্যা 
হইবে। 

্রাঙ্মণগণের ব্রাহ্মণকন্ঠা, ক্ষত্রিয়কন্ত! এবং বৈশ্তকন্া, ক্ষতিয়ের ক্ষত্রিয় 
কন্যা এবং বৈশ্তকন্তা এই ছুইজাতীয়া, বৈহাগণের বৈশ্ঠকন্তা মাত্র শৃদ্রগণের 
শুদ্রকন্। মাত্র 1” 


মহষি ব্যাসও কথ! সমর্থন করিয়া বলিতেছেন :-- 
*উচ়ায়াং হি সবর্ণায়ামন্াং বা কামমুদ্বছেৎ 
স্তামুৎপাঁদিতঃ পুত্র ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥ ১০ 
( উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো। বৈশ্তাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্‌ 1” 
| দ্বিতীয় অধ্যায়, ব্যাসসংহিভ| | ) 
“সবর্ণ। বিবাহ করিয়! ইচ্ছা হইলে অন্তবর্ণীয়াকেও বিবাহ করিতে 
পারে। তাহা হইলে পুর্ব্ব পরিণীত৷ সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভসম্ভৃত পুত্র অসবর্ণ 
হইবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্ত। এবং বৈশ্তকন্তা বিবাহ করিতে পারেন, 
কষত্রিয়ও বৈশ্ঠকন্তাকে বিবাহ করিতে পারে এবং বৈশ্ঠও শূদ্রকন্যাকে বিবাহ 
করিতে পারে।” 
বিষুসংহিতায় উক্ত হইতেছে £-_ 
“অথ ত্রাক্ষণন্ত বর্ণানুক্রমেণ চতে। ভার্যযা ভবস্তি॥ ১৪ 
তিশ্ঃ ক্ষত্রিয়স্ত ॥ ২। দে বৈশ্যস্ত ॥ ৩ | একা শূড্রন্ত ॥ ৪ ॥ 
তাসাং সবর্ণাবেদনে পাণি গ্রাহঃ ॥ ৫॥ 
অসবর্ণা বেদনে শরঃ ক্ষত্রিয়কন্তয়! ॥ ৬॥ 
প্রতোদে! বৈশ্তকন্তয়! ॥ ৭1 বদনদশাস্তঃ শৃদ্রকন্তয়া ॥ ৮ 
চতুর্ববিংশৌহধ্যারঃ 1 





৭০ জাতিভেদ। 


ভগবান্‌ বিষণ পুনরায় বলিতেছেন, 
“সবর্ণান্থ বহুভার্য্যাস্থ বিদ্যমানান্থ 
জ্যেষ্টয় সহ ধর্মমকার্য্যং কুর্ধ্যাৎ। ১ 
মিশ্রান্থ চ কনিষ্ঠয়াপি সমানবর্ণয়! ॥ ২ 
সমানবর্ণায়! অভাবে ত্বনস্তরয়ৈবাপদি চ॥ ৩ 
পসবর্ণ। বছুপত্বী বিদ্যমান থাকিলে জ্যোষ্ঠা (অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম 
পরিণীত। ) ভার্ধ্যার সহিত ধর্্মকার্ধ্য করিবে মিশ্রা ( অর্থাৎ সবর্ণ! 
অসবর্ণ1) বহুবিধ! থাকিলে, সবর্ণ। পত্বী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিত 
ধম্মকারধ্য করিবে, সমানবর্ণা পত্বীর অভাবে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিত এ 
কার্ধা করিবে। (যথা,__ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় সহিত ইত্যাদি।) 
পুর্বে অসবর্ণ বিবাহ যে অবাধে প্রচলিত ছিল তাহা বহু প্রকারেই 
দেখান যাইতে পারে। অপবর্ণা ছীমবর্ণা গুরুপত্রীকে কিরূপভাবে 
সম্বর্ধনাদি করিতে হইবে শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। 
বিষুসংহিভ্া উক্ত হইয়াছে, 
“হীনবর্ণানাং গুরুপত্রীনাং দুরাদভিবাদনং ন পাদোপসংস্পর্শনম। ৫ 
দ্বাতিংশোহধ্যায়ঃ 
প্হীনবর্ণ। গুরুপত্রীদিগের অভিবাদন দূর হতে করিবে। পাম্পর্শ 
করিবে না 1৮ 
অন্থা্রও দৃষ্ট হইতেছে,__ 
পগুরুবৎ প্রতিপুজ্যাশ্চ সবর্ণ! গুরুযোধিতঃ1 
অদবর্ণস্ত সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুখানাভিবাদনৈঃ ॥ ২৭ 
তৃতীয় অধ্যায়, উশনঃসংহিতা | 
দায়ভাগ সম্বন্ধে বিষুঃসংহিতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত 
হইয়াছে। পাঠকবর্গকে আমরা দেই অধ্যায়টী পাঠ করিতে অনুরোধ 


বিবাহ) ৭১ 





করি। তবে প্রনাণস্বরূপ আমর! উহা! হইতে স্বামান্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়া 
দেখা ইতেছি,__ 
পত্রাহ্গণন্ত চতুষুবর্ণেষু চেৎপুক্রাভবেযুস্তে 
পৈত্রিকমুক্থং দশধা বিভজেয়ুঃ ॥ ১ 
তত্র ব্রাহ্মণীপুত্রশ্চতুরোহংশানাদদ্যাৎ | ২ 
কষত্রিয়াপূত্রস্ত্রীন্‌ 1 ৩। ও 
ংশোৌ বৈস্তাপুত্রঃ ॥ ৪ ॥ 
শৃদ্রাপুত্রত্তেকম্‌ ৷ ৫ 
* * * দ্বিজাতীনাং শুদ্রস্তেকঃ পুত্রোইর্ধহর£ ॥ ৩২ 
*তরাহ্মণের বদি চতুর্বণীয়া স্ত্রীতেই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহারা 
(বথাকালে ) পৈত্রক ধন দশধা বিভক্ত করিবে । তন্মধ্যে ব্রাহ্মণী পুক্র 
চারি অংশ, ক্ষত্রিয় পুত্র তিন অধুশ্ু, বৈশ্ঠা পুত্র ছুই অংশ এবং শৃদ্রা! পুত্র 
একাংশ গ্রহণ করিবে । দ্বিজাতিগণের একমাত্র পুত্র শূড্র হইলে সে 
অর্ধাংশের অধিকারী হইবে ।” 
ষাজ্ঞবক্্য ৰলেন,-- 
“চতুক্ধিদ্বেকভাগাঃ ্যর্বর্ণশো ত্রাঙ্গণাত্মজাঃ || 
কষত্রজাস্ত্রিদ্বোক ভাগা বিড় জান্তছোকভাগিনঃ | 
স্থিতীয় অধ্যায়, দায়ভাগ প্রকরণ । 
প্চারিজন (ক্রাহ্মণী, ক্ষতিয়া, বৈশ্তা! ও শৃদ্রা] এই চতুর্বণীয়। পত্রী 
গর্ভজাত ব্রাহ্মণ পুত্র বর্ণানুক্রমে সমস্ত পৈতৃক ধনের চারি ভাগ, তিন ভাগ, 
ছুই ভাগ এবং এক ভাগ; তিনজন (ক্ষত্রিয়! বৈশ্তা এবং শুপ্র! এই 
ত্রিবর্ণীয়' পত্রীর গর্ভজাত ) ক্ষত্রিয় পুত্র বর্ণানুক্রমে তিন ভাগ, ছুই ভাগ, 
এক ভাগ, এইরূপ ছুই জন (বৈশ্য! ও শূত্রার গর্ভজাত্ত ) বৈশ্ঠপুত্র ছুই 
ভাগ এবং এক ভাগ প্রাপ্ত হইবে। 
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গৌতম বলেন, * 

প্ত্রাহ্মণত্ রাজন্যা পুভ্রো জ্যেষ্ঠো গুণসম্পন্ন 

স্তল্যাংশভাক্‌ জ্যেষ্ঠাংশহীনমন্তৎ 

রাজন্া বৈশা পুত্রসমবায়ে স বথা 

্রাঙ্গণী পুত্রেণ ক্ষত্রিরাচ্চেৎ শৃদ্রাপুত্রোহপ্যনপত্যন্ত 

শুত্যুলভেত বৃতিমূলমন্তেবাসবিধিনা । 

[... একোনব্রিংশোইধ্যায়ঃ-__গৌতমসংহিতা | 
অতঃপর দাহাদির কথ! উল্লিখিত হইতেছে, 
শপিতরং মাতরঞ্চ পুক্রা নির্হরেযুঃ ॥ ৩ 
ন দ্বিজং পিতরমপি শৃদ্রাঃ ॥ 9 
একোনবিংশ অধ্যায়, বিষুসংহিতা। 
পপুত্রগণ পিতামাতার নির্রণ (শববহন দাহনাদি ) করিবে । কিন্ত 

পিত৷ দ্বিজ হইলে, শূড্র পুত্র তাহ! ( নিহরণ ) করিবে না। অর্থাৎ শাস্ত্র 
কার ক্ষত্রিয় বৈশ্ত পুত্র দ্বার! মুত ্রাঙ্মণ পিতার শববহন দাহনাদি করিতে 
পারিবে /-_শুধু শূত্র পুত্র দ্বারা এ কাজ চলিবে না, এইরূপে নিষেধ বিধি 
করিয়া দ্রিলেন। ইহা! দ্বারাও অসবর্ণ বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে। দাহাদির 
পর অশৌচাদির কথা বল! হইতেছে__ 

রাজন্ বৈস্তাবপ্যেবং হীনবর্ণান্থ যোনিষু। 

ষড় রাত্রং ঝ! ত্রিরাত্রং বাপ্যেকরাত্রক্রমেণ হি ॥ ৩৬ 

বৈশ্ত ক্ষত্রিয় বিপ্রাণাং শৃত্রেঘাশৌচমেব তু 

অর্ধমাসে্থ বড় রাত্রং ব্রিরাত্রং ছ্বিজপুজবাঃ ॥ ৩৭ 

শূত্র ক্ষত্রিয় বিপ্রাণাং বৈশ্তধাশৌচ মিষ্যতে ৷ 

বড় ্াত্রং দ্বাদশাহশ্চ বিপ্রাণাং বৈশুশৃদ্রয়োঃ | 

অশৌচং ক্ষতরিয়ে প্পোক্তং ক্রমেণ দ্িজপুল্লবাঃ ॥ ৩৮ 
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শূত্রবিট,ক্ষত্রিয়াণাস্ত ব্রা্মণে সংস্থিতে যদি 
একরাত্রেণ শুদ্ধিঃ স্তাঁদিত্যাহ কমলোস্তবঃ॥ ৩৯ 
উশনঃসংহিতা, ষষ্ট অধ্যায়ঃ । 
“সপিও শুদ্রের জন্ম মরণে, বৈশ্ঠ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ষড়রাত্র, 
ত্িরাত্র ও একরাত্র অশৌচ | হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ! সপিগু বৈশ্তের জন্ম 
মরণে শূদ্র ক্ষত্রিয় ্রাহ্মণের যথাক্রমে ১৫--৬--৩ দিন অশৌচ। সপিও 
ক্ত্রিয়ের জন্ম মরণে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্ত শূত্রের যথাক্রমে ষড়রাত্র ও ছাদশাহ 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছয়দিন, বৈশ্ শুর্রের বার দিন অশৌচ। সপিগ ্রাঙ্গণের 
জন্ম মরণে, শূদ্র বৈশ্ঠ ও ক্ষত্রিয়ের প্রোক্ত (ব্রাহ্মণের যে কয়দিন অশৌচ 
উক্ত হইয়াছে--দশদিন ) অশৌচ হইবে ।” এইত গেল অশৌচের কথা । 
এক্ষণে আমরা জাতকর্শাদি সংস্কারের কথ! উভয় শান্্রকারগণ কি 
ঘলিয়াছেন, তাহাও পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিতে চাহি) 
তাহারা বলেন, 
*বিপ্রবদ্ধিপ্রবিশ্নানু ক্ষত্রবিন্নান্ু বিপ্রবৎ। 
জাতকল্মাণি কুবর্বাত ততঃ শুদ্রাঙ্থ শৃদ্রবৎ ॥ ৭ 
বৈশাস্থ বিপ্রক্ষত্রাত্যাং ততঃ শৃত্রান্ শৃদ্রবৎ |” 
প্রথম অধ্যায়-_ব্যাসসংহিতা । 
'্রাঙ্মণ কর্তৃক বিধিপূর্ববক বিবাহিত যে ব্রাহ্মণ কন্তা। তাহাকে বিপ্রবিন্ 
কহে। বিপ্রবিরা পত্বীতে জাতসস্তানের, জাতকর্শাদি সংস্কার ব্রাহ্মণের নত 
করিবে; ক্ষত্রবিন্ন! পত্বীতে (ত্রাঙ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্র কন্যাকে ক্ষত্রবিন্না 
বলে )জাতসম্তানের জাতকর্্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায় করিবে! 
্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা শুভ্রা! কন্তাতে জাতমস্তানের জাতকর্ধা্দি সংস্কার 
শৃদ্রের ন্যায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্তৃক বিবাহিতা বৈশ্কন্তাতে 
জাতসন্তানের ভাতকর্মাদি সংস্কার বৈশ্ঠজাতির মত করিবে এবং ব্রাঙ্গণ 
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ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্ঠ কর্তৃক বিবাহিতা শৃদ্র কন্তাত্বে জাতসস্তানের 
জাতকর্মাদি সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে । 
সর্বশেষে অসবর্ণ বিবাহের প্রমাণস্বরূপ আর একটা মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়া আমরা! এ অধ্যায় শেষ করিব । 
কাত্যায়ন-সংহিতা বলিতেছেন, 
“বর্ণ জ্যোষ্ট্যেন বহবীভিঃ সবর্ণাভিশ্চ জন্মতঃ। 
কার্য্যমগ্সিচযাতেবাভিঃ স্বাধবীভিম্থনং পুনঃ1 ৫ 
অষ্টমঃ খণ্ডঃ। 
ব্রাহ্মণের সবর্ণা অসবর্ণা বহুপত্রী থাকিলে, বর্ণজোষ্ঠতা প্রযুক্ত সবর্ণ| 
সাধবী গততীগণই অগ্রিনিঃসরণ উদ্দেশে মন্থন করিবে । তন্মধ্যে অতি. 
নিপুণ! একজন ব! ইহার্দিগের মধ্যে যে কোন একজন পত্ী মন্থন করিবে। 
তদভাবে দিজাতি জাতীয়! অসবর্ণা যে কোন পত্বীও বিশেষরূপে অগ্রিমস্থন 
করিতে পারিবে 1 পু 
অন্থুলোম বিবাহ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় ত্রয়োদশ ক্লোকে উক্ত হইয়াছে ১-_. 
শৃ্রৈব ভার্য্যা শৃদ্রস্ত সা চ স্বা। চ বিশঃ স্মতে । 
তে চন্থা চৈব রাজ্ঞঃ স্থ্স্তাশ্চ হ্বাচাগ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥ 
(৩য় অঃ মনু) 
*শৃদ্রাই কেবল শুত্রের ভার্ধ্যা হইবে ) শুদ্রা এবং বৈশ্তা, বৈশ্তের বিবাহ 
যোগ্য । শুন্রা, বৈশ্তা ও ত্িয়া ক্ষত্রিয় বর্ণের বিবাহ যোগ্যা এবং শৃদ্া 
বৈশ্যা ক্ষত্রিয়! এবং ত্রাঙ্গণী ত্রাঙ্গণের বিবাহষোগ্য হইবে ।* 
এলফিন্ষ্টোন সাহেব (1, £:128178096) তত্কৃত ভারতবর্ষের 
ইতিহাসেও লিখিয়াছেন £-:11৩0 ০£ 009 6১159 21500153565 216 
6619 10700126010. 03৩ 010০0106 ০ %/027217 £0. 2110 
10061101 08366, 010%10৩ 6855 4০ 9০6 815৩. 09510 00৩ ঠি90 
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0190০ 1) 005৮7 90011551306 006 10087185515 091001600 
ফট ৬ ০1020 01210101051 01555, 
অনুলোম বিবাহ সম্বন্ধে নন্থসংহিতায় অন্যত্র লিখিত হইয়াছে £--. 
পাণিগ্রহণসংক্কারঃ সবর্ণাস্থপদিশাতে । 
অসবর্ণান্বয়ং জ্ঞেয়ো৷ বিধিরুদ্বাহকর্মমণি ॥ ৪৩ 
শরঃ ক্ষত্রিয়য় গ্রীহাঃ প্রতোদে। বৈশ্যকন্তয়া | 
বসনন্ত দশ! গ্রাহ! শূত্রয়োত্রুষ্ট বেদনে ॥ ৪৪ 
€ মন্ধ তৃতীয় অধ্যায় ) 
“শাস্ত্রে সবর্ণা স্ত্রীই পাণিগ্রহণ সংস্কারের বিধি আছে। অসবণ 
স্ত্রী বিবাহকালে পাণিগ্রহণের পরিবর্তে বক্ষযমাণ বিধিই প্রশস্ত। শুদ্রাদি 
নিক্ষ্ট বর্ণের অন্তর্গত বংশ সমুহ ত্রাঙ্মণা্দি উচ্চবংশের সহিত বৈবাহিক 
সুত্রে বন্ধ হইয়া উচ্চবংশত্ব প্রাপ্ত হইত।” 
এ সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন £- 
শৃদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়স! চেৎ গুরজায়তে। 
আশ্রেয়ান্‌ শ্রের়সীং জাতিং গচ্ছ্যাসপ্তমান্যুগ্রাৎ ॥ ৬৪ ॥ 
শৃত্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণ চৈতি শুদ্রতাম্‌ । 
ক্ষব্রিয়াজ্জাত মেবস্ত বিদ্যাদৈস্তাৎ্থ তখৈব চ ॥ ৬৫ ॥ 
(মন্্ুংহিতা, দশম অধ্যায় ) 
“ম্বপত্রী শুদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতা! পারশব নায়ীকন্যা যদি অন্য 
্রাঙ্মণ বিবাহ করে এবং তাহার কন্তাকে বদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে 
এবং এইরূপ ব্রাহ্মণ সংসর্গ বদি ধারাবাহিক সাত পুরুষ পর্য্যত্ত হয়, তবে 
সপ্তম জন্মে এ্পারশাখ্য বর্ণ, বীজের উৎকর্ষতা৷ জন্ ক্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং 
এই ক্রমে বেরূপ শুত্র ব্রাহ্মণ হয় তত্রপ ব্রাহ্মণের শৃদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়-_ 
ক্ষত্রিয় ও বৈগ্ সম্বন্ধেও ন্ূপ জানিবে 1» 
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এ মন্বন্ধে আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার, আবশ্যক নাই। 
আমরা কেবল এতদ্বিষয়ক কয়েকটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই নিবৃন্ 
হইব। 

ক্ষত্রিয় যাতি রাজা ত্রাহ্মণ শুক্রাচা্যের কন্যা দেববানীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । দেশে এন্নপ প্রথা না! থাকিলে কখনই এরূপ বিবাহ 
হইতে পারিত না। "্যান্তবক্কের শিষ্য চতুর্কের্দ ও যড়ঙবেতা সর্ববগুণান্থিত 
ঙ্গদন্ত নামে বিখ্যাত এক বজুর্কেদী ব্রাহ্মণ বাস্ুদেবের তুষ্টির জন্য পঞ্চশত 
ভাধ্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পীঁচ শত মধ্যে ছুই শত ব্রাহ্মণ, 
এক শত ক্ষত্রিয়, এক শত বৈশ্ঠা ও এক শত শূড্রা। * * * দুর্ববাসার 
সেবা! করায় তিনি বর দেন, প্রত্তাক ভার্যযাতে, একটা করিয়া পুত্র ও 
একটী করিয়া কন্তা জন্মিবে, অধিকাংশ কন্যা যছুবংশীয়দ্িগকে সম্প্রদান 
করিয়া অবশিষ্ট কন্তাগুলি অন্যান্ নরপতির সঙ্গে বিবাহ দেন। (১) 

হিন্দু জাতির শীর্ষস্থানীয় চন্দ্রবংশোজ্জল পাওবগণ যেমন পঞ্চাল ও 
বছুবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন সেইরূপ অনার্ধ্য নাগ বংশীয়া উলুপী এবং 
রাক্ষসী হিড়িম্বারও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুবংশে লিখিত আছে 
যে, শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ এক নাগ কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়! ছিলেন । 
শ্ীক্ষষ্ণের অনেক জাতীয়] বহুবিধা স্ত্রী ছিল বলিয়া প্রকাশ। চন্তরগুপ্ত 
ববনরাজের কন্তা বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজপুত বংশীয় ললনাগণের 
সহিত দির মোগল সমআাটগণের বিবাহ হইয়াছে-_কিস্ত তাহাতে 
রাজপুত জাতির জাতি নষ্ট হয় নাই। 

মৃচ্ছকটিক নাটকের নায়ক চারুদন্ত গণিক! বসন্ত সেনাকে বিবাহ 
করিয়াও জাতিত্রষ্ট হয়েন নাই এবং ব্রাঙ্ণ শবিলক অন্ততর গণিক। 


(১) “৮ প্রতাপ রায়ের অনুবাদ ( হরিবংশ ধিষুপর্বব ৩,৪৪ পৃষ্ঠা )1” 


বিবাহ। ৭৭ 





মদনিকাকে বিধাহ করিয়! জাতিচ্যুত হন নহি। কাব্য বা নাটকের 
বিষস্ব উড়াইয়া দিবার কাহারও অধিকার নাই। বরং পুরাণ সংহিতা 
অপেক্ষা নাটকে তাৎকালিক যুগের সামাজিক আচার ব্যবহার ক্ফ,টতর 
রূপে চিত্রিত রহিয়াছে । সমাজের নিখুঁত চিত্রই নাট্যকার তদীয় নাটকে 
স্ুরঞ্জিতরূপে চিত্রিত করিয়া থাকেন। তৎসময়ে এরূপ বিবাহ কোন 
নোবাবহ ছিল ন! এরূপ অন্থমান করা অন্যায় হইবে না। ফলতঃ পূর্বযুগে 
বিবাহ ব্যাপার এ কালের ন্যায় বাধাবাধি রীতিতে নিবদ্ধ ছিল না৷। 
মনু নবম অধ্যায়ে বলিতেছেন £-- 
“অক্ষমাল! বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধম যোনিজা 
শারলী মন্দপালেন জগামাভার্হনীয়তাম্‌।২৩| 
এতাশ্চান্তাশ্চ লোকেহ্মিনপকষ্ট প্রহতয়ঃ। 
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রান্তাঃ শবৈঃ স্ৈর্ভগুণৈঃ ভৈঃ॥২৪! 
(মন্ুদংহিতা, নবম অধায় ) 
পনিক্কষ্ট কুলমস্তৃতা অক্ষমালা এবং পক্ষিনী শারঙ্গী ক্রমা্য়ে খবি 
বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত উদ্বাহহৃত্রে মিলিত হইয়া পরম মান্তা হইয়া 
ছেলেন। উক্ত রমনীদ্বয় এবং সত্যবতী প্রভৃতি আরও কতকগুলি রমণী 
স্মপকুষ্ট বংশীয় বা অপৰৃষ্ট যোনিজ। হইলেও ভর্তৃগ্ুণে সবিশেষ উৎকর্ষ 
দাত করিয়াছিলেন ৮ 
মন্গু অন্থাত্র বলিয়াছেন £-- 
পশ্রন্দধানঃ শুভাং বিদ্যা মাদদীতাবরাঁদপি | 
অস্ত্াদপি পরং ধর্ম্ং স্ত্রীরত্বং ছুদুলাদপি ॥২৩৮ 
য়ে রত্রান্তবো বিদ্যা ধর্মঃ শৌচং সুভাষিতম্‌। 
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ ॥ ২৪০। 
॥ (মন্থ সংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়) 


৭৮ জাতিভেদ। 


পার্পার্পিসপিস্পিসপিি 


রদধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্ররয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ 
করিবে । অতি অস্তাজ চণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম লাভ করিবে 
এবং স্ত্রীরত্ব ছুদুলজাত হইলেও গ্রহণ করিবে ।২৩৮। জী, রত্র, বিদ্যা, 
ধরণ শৌচ। হিতকথা, এবং বিবিধ শিল্প কার্য সকলের নিকট হইতে 
মকলে লাঁভ বা শিক্ষা করিতে পারে 1২৪০ 








এসঞভহ্ব অন্যান £ 


সই ইসিবি 


আহার । 


পরাশর স্্তিই কলিকালের ধর্শান্ত্র বলিয়া! কথিত হইয়াছে । উক্ত 

শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, 
ক্ষত্রিয় বাপি বৈশ্তোবা ক্রিয্বাবস্তো শুচিত্রতো৷ 
তদ্গৃহেষু ছ্িজৈর্ভোজ্যৎ হব্যকব্যেযু নিত্যশঃ 

“ষে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ ক্রিয়াবান্‌ এবং শুচিব্রতধারী তাহাদের গৃতে 
ব্রাহ্মণের! সর্ব্বদ1 “হব্যে কব্যে” ভোজন করিবে 1” 

মন্গ আপন্তস্ব গৌতম প্রভৃতি শীস্তকারদিগের মতামত উদ্ভুত করিয়! 
ভারত গৌরব পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালকুষ্ণ ভাগডারকর, এম, এ 3 পি, 
এইচ, ডি; দি, আই, ই, মহোদয় তাহার বিখ্যাত “ভারতবর্ষের সামাজিক 
ইতিহাস” নামক ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকে আহারাদি সম্বন্ধে 
নিমলিখিত মতামত রহিয়াছে । তিনি বলিয়াছেন,-4386 ?0. ৫ 
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বর্তমান সময়ে আহারাদি সন্বন্ধে যেরূপ আটাআটী ভাব দেখা যায়, 
পুর্বে এরূপ ছিল না। ভাগারকার মহাঁশয়ই এ সম্বন্ধে শান্তরীয় প্রমাণ" 
প্রদর্শন করিয়াছেন। বিখ্যাত এতিহাসিক শ্্রীধুক্ষ এলফিনষ্টোন সাঁহেৰ 
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আহার। ৮১ 





প্রাচীন আরধ্যসমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এবং শেষে কখন কখনও 
শৃত্র এই চতুর্বর্ণের ভিতর আহারাদি চপিত। তৎকালে ক্ষত্রিয় রাঁজগণ 
যজ্ঞ করিয়! ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং ব্রাঙ্গণগণ সেই সকল 
বজ্স্থলে উপনীত হইয়া আনন্দের সহিত ভোজন করিতেন। মহাভারত 
পাঠে জানিতে পারা যায় ষে পাগবদিগের বনবাস কালে স্বয়ং দ্রৌপদী 
রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন। সকলেই অবগত আছেন 
যে প্রাচীনকালে বৈশ্ত স্ুপকার ছিল। বিরাট রাজভবনে ভীম নিজকে 
স্থুপকার বলিয়া পরিচয় দীন করতঃ উক্ত কার্যে নিয়োজিত হইয়! 
অজ্ঞাতবাদ সমাপ্ত করেন। শ্বামী দয়ানন্দ সরশ্ব হী এক সময় বলিয়া- 
ছিলেন, প্রন্ধনাদির। কার্ধ্য কেন ব্রাহ্মণের হইতে যাইবে । রূন্ধনের কার্ধ্য 
হইতেছে চাকর-বাকরের কাঁ্য।” বর্তমান সময়ে হিন্ুজাতির যদি কোনও 
গৌরব করিবার কিছু থাকে, তবে তাহ খাদ্যাথাদা বিচার ও স্পর্শদোষ 
ভীতি। পৃথিবী পুজিত কোনও মহাপুরুষ একদিন বলিয়াছিলেন,-- 
পজ্ঞানমা্গ কর্ম্মার্গ ভক্তিমার্গ সব পলায়ন এখন আছেন কেবল ছুত্মার্গ, 
কেবল আমায় ছুওনা আমায় ছুওনা--পৃথিবীর সব অপবিত্র কেবল আমিই 
পবিত্র। হিন্দুর ব্রহ্ম এখন ব্রহ্বলোকেও নাই, গোলকেও নাই-_সুনি খবির 
হৃদরকন্দরেও নাই, উপাসনা তগন্তাতে নাই, ব্রহ্ম এখন রান্নাঘরে, ব্রহ্ম 
এখন ভাতের স্াড়িতে ।» হিন্দুলমাঁজ রসাতলে গিয়াছে, পাপে যে ডুবিয়াছে 
তবুও কপটতা ছাড়িতে পারিতেছে না । কত সমাহ্রশিরোমণি নেতা 
মহাশয়কে দেখিতেছি, বাহার! নিশাকালে নিয়শ্রেণীর রক্ষিতা নারীর গৃহে 
গোপনে শ্বচ্ছন্দে তাহার তৈয়ারী খাদ্য আহার করিয়া কৃতার্থনন্য হইতেছেন 
ও বাটা আসিয়া বিলাতষাত্রীর প্রায়শ্চিন্ত ব্যবস্থা লিখিয়৷ দিতেছেন ৷ কত 
সমাজপতিকে দেখিতেছি ধাহার! মারে স্যচ্ছন্দে বাবুর্চির প্রস্তত মুরগীর 
মাংস দিয়া আহার করিতেছেন ও বানী আলিয়া মুখ মুছিয়া দুর্বল শ্বজাতীয় 


৮হ জাতিভেদ। 


ভ্রাতাকে সামান্ত অপরাধের জন্য সকলে মিলিয়৷ এক* ঘরে করিয়া 
রাখিতেছেন এবংবিলাত ফেরতের কিছুতেই প্রায়শ্চিতত নাই বলিয়া বক্তৃতা 
করিতেছেন। এমন ভদ্রলোক বা তথা কথিত বিদ্বানের নাম শোন] যায় 
না, ধাহারা গুড়ির অল্নে প্রস্তুত সুর! দেবীর আরাধনায় তৎপর নহেন। 
ধাহারা মদ্যপান করেন না, তাহারা তাহাদিগের নিকট ভত্র 
আখ্যাধারীই নহেন। শতকরা দশজন ভদ্রনামধারী লোককে আমর! 
এ কার্ষ্য প্রতিনিবৃত্ত দেখিলেই সমক্রকে বথেষ্ট অনুগ্রহ কর! হইয়াছে 
বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতেছি। 'অথচ ইহারাই দেশনেতা, সমাজপতি, 
বিধি প্রায়শ্চিতের ব্যবস্থাদাতা, সমাজের সর্ব সর্ব্বা। চরিত্রবান্‌ ব্যক্তি 
যে সমাজে একেবারেই নাই, ইহা বল! অবশ্ত আমার উদ্দেশ্য নহে। 
হারা আছেন তাহার! দেবতা! স্থানীয়, তাহাদের জন্যই সমাজ জীবিত 
আছে। কিন্ত হায়! সংখ্যায় ইহারা কত সামান্ত কত অন্ন! সাধে, 
কি হিন্দুসমাজের এই ছূর্দাশা! উপরে একজন আছেন, তাহাকে ফাঁকি 
দিয়! চলিবার উপায় নাই। তুমি বড় লোক, তোমার ধন আছে, প্রর্থ্য্য 
আছে, স্থতরাং তোমার আর ভয় কি; ব্যবস্থাপক ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিভ 
তোমার অথও মগ্ডলাকারং রজত খণ্ডের দাস $ মন্ধু স্বৃতি তোমার অর্থের 
লালসায় তস্থ। আর আমি দীনহীন, যত বিধি ব্যবস্থা! সব আমার জন্ত, 
পান থেকে চুন টুকু খপিয়া গেলে আর আমার নিস্তার নাই, সকলে মিলিয়া 
আমাকে এক ঘরিয়া কিয়! রাখিবে। দুর্বলের প্রতি যে জাতির প্রীধান্ত 
বিস্তারে চেষ্টা ও বলবানের কুকুরবৎ পদলেহনে যে জাতির আগ্রহ, সে 
জাতির পতন হইবে ন! ত কোন্‌ জাতির পতন হুইবে ? দেশের জন্ত, জাতির 
জন্ত, সমাজের জন্য যাহার! কর্তব্যের গুরুভার ও মন্থুষ্ত্ব লাভাশার বিজয় 
মুকুট অস্তকে ধারণ করিয়া উত্তালতরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ সাগরাঘু রাশির গভীর 
গর্জনের মধ্য দিয়! বিদেশে অজ্জানিত রাজ্যে উপনীত হইয়া! বিদ্যাজান 
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অর্জনপুর্বক মাতৃভূমিকে গৌরবাদ্বিত! করিয়া! 'দেশে ফিরিয়া আইসেন, 
তাহাদিগকে আমরা কোল পাতিয়! বাহু প্রসারণ করিয়া সাদরে সমাজে 
টানিয়া লইবার পরিবর্তে দুর দুর করিয়া সরাইয়া দিতেছি আর যাহার! 
ইন্জিয় পরবশ হুইয়া বাঁরবগিতালয়ে মদ্যপান ব্যভিচাঁরে অন্পর্শায়াগণের 
ম্ৃষ্ট খাদ্য আহারে সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতেছে--সমাজের 
আদর্শ ধ্বংশ করিতেছে, কুদৃষ্টাস্ত দেখাইয়! পরবর্তী বংশধগণের সর্বনাশ 
সাধন করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা পরম সমাদরে সমাজপতি বলিয়া 
গ্রহণ করিতেছি । পুণ্যকে তাড়াইয়! দিয়া পাপকে ডাকিয়া আনিতেছি, 
ধন্দ্দরকে বিদায় দিয়! অধর্মকে গৃছে তুলিতেছি, দেবতাকে ত্যাগ করিয়া! 
দানবকে পূজা করিতেছি । এ সমাজের পতন হইবে না ত কোন্‌ সমাজের 
পতন হইবে । কিন্তু ভগবান্কে ধন্যবাদ, দেশের জলবারু ফিবিয়াছে, 
, তগবান্‌ বহুকষ্ট দিয়া-_বহুশিক্ষা দান করিয়াছেন) দেশের সৌভাগা, 
দেশবাসী এখন তাহাদের কল্যাণ অকল্যাণ ভালরূপেই বুঝিতে পারিতেছে। 
দিন দিন নূতন নূতন সম্প্রদায় স্থষ্ট হইতেছে, রঘুনন্দনকে রস্তা প্রদর্শন- 
পূর্বক প্রতি বৎসর দলে দলে যুবকগণ বিদেশ গমন করিভেছেন 
ধাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন দেশের আশাস্থল যুবকগণ তাহাদিগকে আদরে 
হৃদয়মন্দিরে গৃহে গৃহে টানিয়া! লইতেছে। এ মতের পরিবর্তনে বৃথা শক্তি 
ক্ষয় করিয়! লাভ নাই, হিমালয় হইতে যে নদী সাগরাভিমুখে প্রবাহিত 
হইয়াছে অর্ধপথে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা কর! মূর্থের কার্ধ্য ভিন্ন 
কিছুই নহে। হিন্দুসমাজপতিগণ ! আপনাদিগকে করযোড়ে বিনীতভাবে 
বলিতেছি আর বিবন্ব, করিবেন না--দ্রুতবেগে ভগবৎআিষ্ট পথে রএন! 
হইয়া আহ্ুন-_পুষ্প চন্দন লইয়া! বিদেশ প্রত্ঠাগমনকারিগণকে গৃহে 
তুলিয়া লউন, নচেৎ দেশের সম্মান হইতে বঞ্চিত হইবেন। ভগবানের 
আদেশ লঙ্ঘনরূপ মহাপাপে পাতকগ্রন্ত হইবেন, প্রতি পদে অপমান লাঞ্ছনা 
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ভোগ করিতে হইবে, বতই বিলম্ব করিবেন মুখ দেখান তিতই ভার হইয়া 
উঠিবে। মনে হয় শুধু আহার বিষয়ক বিধি ব্যবস্থাই হিন্দুজাতির উন্নতি 
মার্গের অর্গলম্বরূপ হইয়াছিল" খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিতে করিতেই 
দেশটা অধঃপাতে গেল। শাস্ত্রে কত উদার মত আছে কিন্তু সমাজ শাস্ত্রানু- 
মোদিত পথে পরিচালিত হইতেছে না বলিয়াই সমাজের এ ছুরবস্থা ॥ 
বর্তমান হিন্দুসমাজ দেশাচার ও লোকাচারের দাস হইয়া পড়িয়াছে। 
শাস্ত্রের দোহাই দেওয়াও বৃথা । লোকাচারের অনুকূল মত যে কোন সংস্কৃত 
ছন্দেও কবিতাঁয় আছে-_উহাই শাস্ত্র উহাই বেদ উহাই ধর্ম উহাই পালনীয়। 
ধিনি উহার প্রতিবাদ করিবেন, তিনিই ধর্মত্রষ্ট নাস্তিক পাষণ্ড সমাজ 
বিপ্লবকারী বলিয়া অভিহিত হইবে। মন্দংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আছে£__ 

আদ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপাল দাস নাপিতৌ । 

এতে শুত্রেষু ভোজ্যানন বশ্চাত্মানং নিবেদয়ে 

২৫৩ শ্লোক, মনু । 

“যে যাহার কৃষিকর্্মকরে, যে পুরুষাঙ্গক্রমে আপন বংশের মিত্র, ষে 
বাহার গে পালন করে, যে যাহার দ্াশ্তকর্্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌরকর্ম 
করে,-- পুত্রের মধ্যে ইহাঁদিগের অন্ন ভোজন কর! যায় এবং যে যাহার 
নিকট আত্ম সমর্পণ বা নিবেদন করিয়াছে, তাহারও অন্ন ভোজন করা যায়। 

বিষু এবং যাঁজ্তবক্যও কথাই বলিতেছেনঃ__ 

শৃদ্রেযু--দাস গোপাল কুলমিত্রার্ধ সীরিণঃ। 
ভোজ্যান্ন! নাপিত সতৈব ষশ্চাত্বানং নিবেদয়েৎ ॥ ১৬৮) যাঁজ্ঞব্্য ) 
পরাশর এবং যমসংহিতা ও সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেনঃ__ 
শ্বাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রার্দ সীরিণঃ। 
এতে শুদ্রেষু ভোজ্যা্ন! যশ্চাত্বানং নিবেদয়ে্ 
২০ শ্লোক যমসংহিতা। পরাশরদংহিতা ২০ শ্লোক ! 
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পাশপাশি শর্পীশাসিশিস্পিশিপাশিস্পাশাশিশাশাশাশাশিশাশাাাাশাপিপাশাশিি পাশাপাশি তি 


এইত শাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করিলাম | এক্ষণে" হিন্দুসমাজ কি এই বিধি 
মানিতে প্রস্তুত আছেন? ইহাছার৷ বেশ অনুমিত হয় হিন্দুসমাজ আর 
শান্ত্র কথিত পথে চলিতেছেনা-_লোকাচার স্ত্রীআচার দেশীচাঁর তাহাকে 
যেমন চালাইতেছে--যেমন নাচাইতেছে সে তেমনি চলিতেছে, তেমনি 
নাচিতেছে। শাস্ত্রীয় মত অধিক প্রদর্শন করা বাহুল্য মাত্র। অধিক 
দিনের কথা লহে খুষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভ।গে মহাত্মা নিতযানন্দ 
দেব সপ্তগ্রীমে স্ুবর্ণবণিক বংশীয় উদ্ধারণ দন্তের গৃহে তৎবর্তৃক প্রত্তত 
অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন ও সকলে মিলিয়া মহোৎ্সৰ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে 
ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবনদাম গোস্বামী তত্কৃত শ্রীচৈতন্তভাগবতে এইরূপ 
লিখিয়াছেন-_“উদ্ধারপ দত্তকে সঙ্গে লইয়! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভূ অস্থিকা- 
নগরে উপনীত হইয়াছেন । তথায় সুর্য)দাস পণ্ডিতের কন্ত! বস্ুধাদেবীকে 
বিবাহ করার প্রস্তাব উথাপন করিলে কুলাচার্য্যগণ তাহার পরিচয়-_ 
আহারাদি কিরূপে সম্পাদিত হয় জিজ্ঞাসা করিলেন । 


প্রশ্নঃ_প্শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োছন। 
স্বপাক করহ কিস্বা আছয়ে ব্রাহ্মণ ? 
উত্তরঃ প্রভূ কহে কখন বা আমি পাক করি। 
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি ॥ 
এই মত পরিবর্ভ রূপে পাক হয়। 
গুনিয়৷ সবার মনে লাগিল বিম্ময় ॥ 
প্রশ্নঃতারা কহে এ বৈষ্ণব, হয় কোন জাতি) 
পূর্বাশ্রমে কোন্‌ নাম, কোথার বসতি ॥ 
উত্তরঃ-+প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহ্বার। 
স্থবর্ণ বণিক দেখি, করিঙ্ু শ্বীকার | 
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কির 


বৈশ্ত কুলেতে জন্ম, হয় সদাচারী । 
এজন্ত উহার অন্ন, স্ব! নাহি করি । 


ঁ র্ সং ৪ 


সেই দিন হইতে নিত্য নিত্য মহোৎসব । 
আপিয়া মিলয়ে যত আত্ম বন্ধু সব 

প্রভু আন্তামতে দত্ত করয়ে রন্ধন ) 

নিত্য নিত্য শত শত ভূয়ে ব্রাহ্মণ | 


(শ্রীচৈতন্তভাগবত ) 


পুরাণ সংহিতা মহাভারত ও ইতিহাস হইতে আমরা এইরূপ প্রমাণ 
আরও প্রদর্শন করিতে পারিতাম কিন্ত বাছল্যভয়ে নিবৃত্ত থাকিলাম। 
আপনার্দের মধো সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে মহাত্ম! শঙ্কারাঁার্ধয , 
ব্লিঙ্গম্থামী বিশুদ্ধানন্দস্বামী তাস্বরানন্ম্থামী প্রভৃতি মহাপুরুষণ নি্ন- 
্রেণীস্থ হিন্লুজাতীর অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। আধুনিক কালের দয়ানন্দ 
সরম্বতী পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী রামমোহন রায় কেশবচন্দ্র সেন 
মহ্ৰি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপ ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারক স্যামী 
রামতীর্ঘ স্বামী বিবেকানন্দ অভেদানন্দ বৈষ্ৰ ধর্ম প্রচারক শ্রীমৎ 
প্রেমানন্দভারতী প্রভৃতি ভারতের উজ্জ্বল মণি স্বরূপ মহাপুরুষগণ খাদ্য 
খাদ্য বিষয়ে নংকীর্ণমত পরিত্যাগপূর্বক উদার মতই পোষণ করিয়া 
. গিয়াছেন। জগতের কোন মহাপুরুষই বলেন নাই যে, “অমুকে নীচ 
জাতীয়--অমুকের হাঁতে অন্ন পানীয় গ্রহণ করিলে আমার জাত যাইবে ও 
হ্র্গের ঘার রুদ্ধ হইয়া আদিবে ।” 

ফলতঃ বর্তমান কালের স্তাঁয় বিবাহ আহারাদি ও খাদ্যাদি গ্রহণ বিষয়ে 
এক্সপ আঁটার্জাটি ও গৌড়ামি ভাব এবং সংস্বীর্ণ নীতি প্রাচীন আর্ধ্দিগোর 


আহঙ্কার। ৮৭ 


সময়ে কখন ছিল না । ইতঃপূর্ব্বে আমর! তাহার প্রমাণ প্রদর্শধ করিয়াছি। 
পরবর্তী যুগে বখন ব্রাক্মণগণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূত্রগণকে নিতান্ত দ্বণার চক্ষে 
দেখিতে আরম্ভ করিল, যখন পরস্পরের মন হিংসার হলাহলে জর্জরীত, 
হইয়া উঠিল, বিদ্বেষের ভীষণ বহি যখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মনে দাউদাউ 
করিয়া! জলিয়া! উঠিল তখন হইতেই চতুর্বর্ণের মধ্যে বিবাহাদি ও আহা- 
রাদির নিয়ম উঠিয়া গেল। (১) বর্তমান সময়ে আমর! কি দেখিতে পাঁই ? 
নিতান্ত শক্রতাভাব দ্বেষাদ্বেধী হিংসা হিংসি না থাকিলে পরস্পরের মধ্ো 
আহার ও বিহাহ সম্বন্ধ রহিত হয় না| ঢুই বা ততোধিক দলের মধো 
যখন মনাস্তর উপস্থিত হয়, যখন কোন কারণে প্রবল বৈরভাব জনিয়া 
উঠে তখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে আহারাদি « বিবাহ সম্বন্ধ বন্ধ করিয়। 
দেয়। পরম্পরের মধ্যে খাওয়! দাওয়। ও বিবাহ সম্বন্ধ বিশেষ প্রণয় ও 
সন্ভাবের চিহ্ন । যেখানে সন্ভাব নাই ভালবাস! নাই প্রণয় প্রীতি নাই 
বন্ধুত্ব অনুরাগ নাই, সেখানে কেহ আহারাদি ও বিবাহাদি করে না) আমরা 
সর্বদাই দেখিতে পাই, ছুই খানি গ্রামের মধ্যে বিরোধ-_দলাদলি ব! 
অসভাঁব উপস্থিত হইলে, তাহাদের মধ্যে খাওয়া! দাওয়! ও বিবাহ সম্বন্ধ 
উঠিয়া যায়। প্রাচীন কালে অর্থাৎ আধ্যদিগের পরবর্তী সময়ে ব! 
সংহিতাদিযুগে ক্রান্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শর প্রভৃতি চতুর্র্ণের মধ্যেও এই 
কারণেই আহার বিহার ও বিবাহাদি আদান প্রদান রহিত হইয়া 
গিয়াছিল। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে পরম্পরের মধ্যে কেমন করিয়] ধীরে 
ধীরে ঘ্বণা অস্থুয়া বিদ্বেষ অসভাব বিরোধ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, পরে 
আমর! তাহা বিষদরূপে আলোঁচন! করিয়াছি । পাঠকগণ সপ্তম অধ্যায়ে 
তাহ! দেখিতে পাইবেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন»_“এমন কি খুব 





(১ বিস্তৃত বিবরণ মর্লিখিত প্জল চল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার” ্রস্থে ভ্টব্য। 


৮৮ জাঁতিভেদ। 


আধুনিক শান্তগ্রথ সমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হ্য় 
নাই, আর প্রাচীনতর গ্রন্থদমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ 
হয় নাই” (১) 


(১ উদ্বোধন ১১শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা । 


স্বশ্উ অঙ্থ্যান্স ৮ 


টা 
থষ্িতাত্তে বিভিন্ন মত। 
পুরাণ এবং সংহিতাদি গ্রন্থে স্ষ্টি বিবরণ সম্বন্ধে পরস্পর মতানৈক্য 

দৃষ্ট হয়। খধিগণ স্বীয় সথীয় গ্রন্থে অন্তের মতামতের দিকে ভ্রক্ষেপ না 
করিয়া স্বাধীন ভাবে লেখনী চালন! করিয়া! গিরাছেন। কিন্তু এই স্থাষটি- 
তত্বের সহিত ত্রাঙ্গণা্দি চারিবর্ণের উৎপতি-সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর রূপে বিদ্যমান। 
সৃতরাং এতৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করার প্রয়োজন । 
সংহিতাকার শ্রেষ্ঠ মন্ বলিতেছেন £- 

লোকানাস্ত বিবৃদ্ধযর্থং মুখবাহুরুপাদতঃ | 

তাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্তং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্বৎ॥ ৩১ 
নর দিধ! কৃত্বাত্মনো দেহমর্দেন পুরুষো্ভবৎ। 

অধ্ধেন নারী তন্তাং স বিরাজ্জৎ প্রভূঃ ॥ ৩২ 

তপন্তপুবাত্জদ্যত্ত স স্বয়ং পুরুষে বিরাট, । 

তং মাং বিত্তান্ত সর্ববস্ত অষ্টারং দ্বিজসন্তমাঃ ॥ ৩৩ 

অহং প্রজাঃ দিশ্ক্ুত্ত তপস্তপ্ 1 সুদুশ্চরম্‌॥ 

পতীন্‌ প্রজানামস্থজং মহ্যীনাদিতো দশ ॥ ৩৪ 

মরীচিমত্রাঙ্গিরমৌ পুলস্ত্ং পুলছং ক্রতুম্‌। 

প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভূৃগুং নারদমেব চ ॥ ৩৫ 

৪ চি গু ও 

কিন্নরান্‌ বানরান্‌ মত্্তান্‌ বিবিধাংশ্চ বিহঙ্গমান্‌। 

পশূন্‌ মৃগামনুয্যাংস্চ ব্যালাংশ্টোতয়তোদতঠ ॥ ৩৯ 

% চা রঙ ্ প্রথম: অধ্যায়ঃ । 


৯০ জাতিভেদ। 


প্পৃথিব্যাদি লৌক 'সকলের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ, 
বা, উরু পদ হইন্ডে যথাক্রমে ব্রাঙ্গণ, বৈশ্ত ও শুদ্র--এই চাঁরিবর্ণ সৃষ্টি 
করিলেন । ৩১। 

সেই প্রভূ আপনার দেহকে দ্বিধা করিয়! অর্ধেক অংশে পুরুষ ও 
অর্ধেক অংশে নারী স্থষ্টি করিলেন এবং সেই নারীর গর্ভে বিরাটকে 
উৎপাদন করিলেন। ৩২। 

হে দ্বিজ সত্তমগণ ! সেই মন্ত্র-_আমাকে এই সমুদয়ের দ্বিতীয় শষ্টা 
বলিয়া জানিও । ৩৩ 

আমিও প্রজা স্থষ্টির মানসে সুছুশ্চর তপন্তা করিয়া প্রথমতঃ দশজন 
মহষি প্রজাপতি স্থাট্টি করিলাম ৷ ৩৪ | 

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুল্স্তা, পুলহ, ক্রুতু, প্রচেতা, বশিষ্, ভৃগু ও 
নারদ এই দশজন | ৩৫। 

এই দশ প্রজাপতি আবার, মহাতেজন্বী অপর সপ্তমন্থর স্থষ্টি করিলেন,* 
এবং যে দেবসমূহকে ব্রহ্ম| স্থষ্টি করেন নাই, এমন দেবগণ, ও তাহাদের 
বাসস্থান, অসীম ক্ষমতা সম্পন্ন বছ মহষি, ষক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব, 
অঞ্দর, অনুর, নাগ, সর্প, গরড়াদি পক্ষী এবং পৃথক পৃথক পিতৃগণ, 
বিছা, বস্তু, মেঘ, নানাবর্ণ জ্যোতিদিণড, ধূমকেতু, গ্রব ও অগন্ত্যাদি নানা 
প্রকার জ্যোতিঃ পদার্থ, কিননর, বানর, মধ্্ত, নানাপ্রকার পক্ষী, পণ, মুগ, 
মন্থুয্য ও ছুই পংক্তি দত্ত বিশিষ্ট জন্ত অর্থাৎ অশ্বাদি, সিংহাদি হিংস্র জস্ত, 
কৃমি, কীট পতঙ্গ, যুক মঞ্চিক, মতকুণ সর্বপ্রকার দংশ মশক বৃক্ষ লতাদি 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ স্থাবর__-এ সকলই ইহারা স্থট্টি করিলেন ।” 

এখন জিজ্তান্ত ইহাই যে--পরমেস্বর লোৌক সকলের সমৃদ্ধি কামনায় 
আপনার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে ত্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শূদ্র এই চারি বর্ণ কৃষ্টি 
করিবার পর পুররায় আবার নূতন করিয়া মনুষ্য কৃষ্টি, কেন করিলেন? 





স্ট্টিততে বিভিন্ন মত। ৯১ 


ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শুত্র ইহারা কি মনুষ্য নহে?" পাঠকগণ কি বলেন? 
শুর বৈশ্ঠ ও ক্ষত্রিয়গণ হইতে ব্রাদ্ষণকে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ করিবার জন্যই 
কি এইরূপ গৌজামিল দেওয়া নহে? এইত গেল মন্ুর মত) অতঃপর 
বিষ সংহিতার মত উদ্ভূত করিতেছি। 

“বরহ্ম-রজনী-অবসানে ভগবান পদ্মযোনি জাগরিত হইলে, বিষু সর্বভূত 
জন করিতে অভিলাষী হইলেন। পৃথিবী জলমগ্না আছেন জানিয়া পূর্ব 
কল্পাদির স্তায় এবারও তিনি জলক্রীড়াপটু শুভ বরাহ-মুত্তি অবলম্বন করিয়া 
পৃথিবী উদ্ধার করিলেন । তীহার তৎকালে খক্‌, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই 
চারিবেদ,_চরপ চতুষ্ট় ; যৃপ,দ্রংষ্টা অর্থাৎ বহিভূ্তি বিশাল দত্ত) 
ষজ্ত সকল- দত্ত সমূহ; চিতি_মুখমণ্ডল; অগ্নি,_জিহ্বাঃ দর্ভ,_ 
রোম; বেদার্থ, মস্তক; অহোরাত্র,চক্ষুত্বয়? বেদ অর্থাৎ দ্িগুণিত 
দত -ুষ্টিকক্ণদয়? এ দর্ভমুন্টির অগ্রভাগ,কর্ণ ভূষণ) স্বৃতধারা,_ 
নাসিকাবংশ) ক্রব অর্থাৎ যন্ভীয় পাত্রবিশেষ,_যুখের অগ্রভাগ; 
সামগান,ঘর্ধঘরশব্ধ ; প্রয়শ্চত্ত,--বিশাল নাসিকাবিবর $ যজ্জীয় 
পণ্ড,-_পশু,__জানু ) উদগাতা, অন্তর; হোম লিঙ্গ £ বীঞ্জ এধং 
ওষধি,__বৃহৎ অণ্ডকোষ; প্রাথংশাস্তগগত বেদি,--অস্তরাত্মা ; সোমরস,_- 
শোণিত$ মহাবেদি,_স্বন্ধঃ দেবোদেশে দেয় বস্ত,-_গাত্রীয় গন্ধ, 
হব্যকব্যাদি,_বেগ; শ্রাশ্ংশ অর্থাৎ যজ্তীয় গৃহবিশেষ,-শরীর ; 
দক্ষিণা,_চিন্ত ; উপাকর্শ ;__-ওষ্ঠাধর) প্প্রবর্গ্যাবর্ত অর্থাৎ ঘর্মশজল- 
প্রবাহ,__ভূষণ ; নানাবিধ ছন্দ, গমনপথ 3) এবং গোপনীয় উপনিষদ 
সকল,-_বসিবার স্থান হইয়াছিল। * * * * * এইক্পে 
পুর্্বকালে ত্রিতৃবন হিতাভিলাষী ভগবান্‌ বিষণ যক্ত বরাহরূপ ধারণ করিয়া» 
পাতালতলপ্রৰিষ্ট সমস্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া, তাহাকে স্বকীয় সুস্থির 
স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রের জল সমুদ্রে, নদীর জল নদীতে, 





৯২ জাতিভেদ। 





স্পিন 


পন্লের জল প্লে, সরোবরের জল সরোবরে, পৃথিবীগ্রাবী জল রাশিকে 
নিজ নিজ স্থানে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।” 


তারপর-- 


পাতালসপ্তকং চক্রে লোকানাং সপ্তুকং তথ! । 
দ্বীপানা মুদধীনাঞ্চ স্থানানি বিবিধানি চ ॥ ১৫ 
স্থানপালাল্লোকপালান্নদী শৈল বনস্পতীন। 

খযীংস্চ সপ্তধরধজ্ঞান্‌ দেবান্‌ সাঙ্গান্‌ সুরান্রান্‌॥ ১৬ 
পিশাচোরগগন্ধর্-বক্ষরাক্ষসমানুষান্‌) 

পশুপক্ষি যুগাদ্যাংস্চ ভূতগ্রামং চতুর্বিধং 
মেঘেস্ত্রচাপশম্পাদ্যান্‌ যক্ঞাংশ্চ বিবিধাংস্তথ! ॥ ১৭ 
এবং বরাহে! ভগবান্‌ কৃত্বেদং সবরাচরম্‌) 

জগজ্জগাম লোকানামবিজ্ঞাতাং তদা গতিম্‌॥ ১৮ 


(বিষণ সংহিতা, ১ম অধ্যায়।) 


“সগ্তুপাতাল, সপ্তলোক, দ্বীপ ও সমুদ্রের বিবিংস্থান, তত্তৎ স্থানপাল, 
বোকপাল, নদী, পর্বত, বনম্পতি, ধর্্বেত। সপ্তষি, সাঙ্গবেদ, সুরার, 
পিশাচ, সর্প, বক্ষ, রাক্ষস, মানুষ, পশুপক্ষী মুগাদি নানাবিধ প্রাণী, চতূর্বষ 
__অর্থাৎ জরায়ুজ, অওজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্ঞ, এই চারি প্রকার প্রাণিবর্গ, 
মেঘ, ইন্ধন, ।বিছ্যুৎ প্রভৃতি এবং অন্ান্ত বিবিধ পদার্থ স্থাষ্ট করিয়া- 
ছিলেন। এইরূপে বরাহ যুদ্তিধারী তগবান্‌ স্থাবরজ্গঘময় জগৎ সৃষ্ট 
করিয়া সর্ব লোকের অবিদিত স্থানে গমন করিলেন ।” 

“ভগবান বিষণ জরাযুজ, অগুজ, স্েদজ, উদ্ভিজ্জ এই চনুর্কিধ প্রাণীর 
কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলেন, কিন্ত তরাঙ্গণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত শূত্র এই 
চারি বর্ণের উৎপতির কথা পৃথক করিয়া বিশেষ ভাবে কিছুই উন্লেখ 





স্থ্টিততত্ে বিভিন্ন মত) ৯৩ 


পেপসপিশাসিসিপিপাত স্পা 


করিলেন না। শুধু সাধারণ ও স্বাভাবিক ভাবে মনুষা স্থির কথা উল্লেখ 
করিলেন মাত্র। 
্রা্মপাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্ত শাস্ত্রকার কি বলেন, শ্রবণ করুন। 
ব্যতিরিক্রেন্জিয় বিষুর্যোগাত্ম ব্রহ্ম্তবঃ। 
দক্ষপ্রজাপতিভূত্বা হজতে বিপুলাঃ প্রজাঃ 
অক্ষরাদ্‌ ত্রাঙ্মণাঃ সৌম্যাঃ ক্ষরাৎ ক্ষজিঙ্ববান্ধবাঃ। 
বৈশ্তাধিকারতশ্চৈব শৃক্রাঃ ধূমবিকারতঃ | 
মুরো্কুত হরিবংশ। 
“বিষণ যিনি ইন্জিয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, বাহার স্বরূপ যোগ, খাহার' 
উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে তিনি দক্ষগ্রজাপতি হইয়া বছৃতর প্রন্ান্দিগকে সৃষ্টি 
করেন। দৌমযষ্ি ্রাহ্মণগণ অক্ষর ( অনশ্বর) হইতে, ক্ষত্রিয়গণ ক্ষর 
. (নশ্বর ) হইতে, বৈশ্ঠেরা, বিকার হইতে, শুত্রেরা ধূমবিকার হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিল।” 
অন্তত্র $- 
প্রহ্ধাণম্‌ পরমং বক্তাাৎ উদগাতরঞ্চ সামগং। 
হোতারমথচাধ্বযু্ণং বাহুভ্যামস্জবপ্রতুঃ ॥* 
বরঙ্ণো বা ব্রাহ্মণত্বাচ্চ অস্তোতারং চ সর্বশঃ। 
তংমৈত্রাবরুণম্‌ সথ্ট। প্রতিষ্টাতারমেব চ॥ 
উদরাৎ প্রতিহস্তারং পোতারং চৈবভারত । 
অচ্ছাবকং অথোরুভ্যাং নেষ্ঠারং চৈবভারত ॥ 
গাণিভ্যামথচা্ীপরম্‌ ব্রহ্ষণ্যম্‌ চৈবযজিয়ং। 
শ্রাবাণঞ্চ বাহুভ্যাং উন্লেতরঞ্চ যাজ্ঞিকং | 
(মুরোদ্ধ'ত হরিবংশবচনং ) 
%*গ বর্ণভেদে পুস্তক । 


৯৪ জাভিভেদ। 


“ভগবানের মুখ হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্জাকে এবং লামবেদগানকারী 
উদগাতাকে স্থা্ট করিলেন। হোতাঁকে এবং অধ্বধুর্ণকে ছুই বাহু হইতে, 
্রন্ধ এবং ব্রাহ্গণত্ব হইতে যাবতীয় শ্রস্তোতাকে, সেই মৈত্রাবরুণকে এবং 
প্রতিষ্ঠাতাকে সৃষ্টি করিয়া উদর হইতে প্রতিহর্ভীকে অবং পোতাকে স্থৃষ্টি 
করিলেন । পরে অচ্ছাৰক এবং নেষ্টাকে উরুদ্বয় হইতে, অশ্বীধ এবং যন্ত 
সম্বন্ধীয় উন্নেতাকে বাছযুগল হইতে সৃষ্টি করিলেন। উহাদ্বারা দেখা 
যাইতেছে যে, ব্রহ্ম এবং হোতা প্রভৃতি যাক্তিকগণ ও ভগবানের মুখ বা 
উদ্দর কর প্রভৃতি শরীরের বিভিন্নাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । যাক্তিকগণ 
সকরেই ব্রাহ্মণ অথচ তাহারা মুখেতর অল সমূহ হইতে উৎপন্ন হইলেন।” 

বিষুণপুরাণে জাতিতে সৃষ্টি প্রথার এইরূপ বিবরণ আছে-_এ্রহ্ধা 
জগৎ স্থাষ্টি করিবার ইচ্ছ৷ করিলে--সত্বগুণাবলহবী প্রাণিগণ তাহার মুখ 
হইতে-_রজঃ প্রধান প্রাণিগণ তাহার বক্ষঃস্থল হইতে, তমঃ এবং ব্রজঃ 
প্রধান প্রাণিগণ তাহার উরুদেশ হইতে এবং অন্যান্য প্রাণিগণ তাহার ' 
পাদদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা হইতে ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং 
পৃদ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।” 

ভাগবত পুরাণ দ্বিতীয় ভাগে ব্রহ্মার মুখ বাছ উরু পাদ হইতে চারি 
জাতির উৎপত্তির বিবরণ দিয়। দশমতাগে বলে যে প্রথমে এক বেদ, এক 
নারায়ণ দেবতা, এক অগ্রি এবং একজাতি ছিল ত্রেতাধুগের প্রারস্তে 
পুরুরবা হইতে তিন বেদের স্থষ্টি হয়। ূ 

রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে লিখিত আছে “ব্রেতাযুগে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের তগন্ত। 
করিতেন। ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের প্রথম উৎপত্তি হয়, তখন বর্ণভেদের সৃষ্টি হয়। 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে £--" 
পন বিশেষোধস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্গমিদং জগৎ। 
পা পূর্ববসথষ্টং হি কণ্মরভি্ব্তাং গতং॥ (মহাভারত, শীস্তিপর্ক) 


স্থষ্টিতত্বে বিভিন্ন মত। ৯৫ 


বৃহদারণ্যকউ্নিষৎ বলিতেছেন 2 ॥ 
*ত্রহ্গ ব৷ ইদমগ্রে আদীৎ একমেব, তদদেকং সৎ নব্যভবৎ। 
তচ্ছে,য়োরূপং অত্যস্থজত ক্ষত্রং |” 
অর্থাৎ্ৎ অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল, এ জাতি একাকী বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইল না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠবর্ণ (ব্রাহ্মণ ) ক্ষত্রকে স্থষ্টি করিলেন 
কোনও শান্তর বলিতেছেন,__ 
“জন্ম না ব্রাঙ্মণো জেয়ঃ 1 
অর্থাৎ জন্মদ্বারাই ব্রা্ষণ হয়। কিন্তু অন্য এক শান্তর এ মত ওপ্টাইয়া 
দিয়া বলিতেছেন £-. 
“জন্ম না জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারেণ দ্বিজোচ্যতে। 
বেদপাঠী ভবেৰ্‌ বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ | 
এমত স্বীকার করিলে বলিতে হয় পূর্বে অনেক বিখ্যাত খষিও 
ব্রাহ্মণ হইতে পারিয্াছিলেন কিনা সন্দেছ। কেনন! অনেক নামজাতা 
খষি মহাঁশয়েরাও রাজ! অশ্বপতির নিকট ব্রহ্ধজ্ঞান লাভ করিতে গিয়া 
ছিলেন ও রাজা তাহাদিগকে ত্রহ্মভ্ঞান দিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের 
৫ম অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছদে শেতকেতু আরুনি এবং পার্চালরাঙ্গ প্রবাহনের 
আখ্যান বর্ণিত আছে। তাহাতে আমর! দেখিতে পাই, একদা! ব্রাহ্মণ 
শ্বেতকেতু রাজদভায় উপনীত হইলে রাজ ব্রঙ্মবিদ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করেন কিন্তু শ্বেতকেতু উত্তর দিতে না পারিয়া বাটা আসিয়া দুঃখ ও 
অভিমান ভরে পিত্‌ সন্নিধানে স্বীয় অসমর্থতার কথ! নিবেদন করিলেন । 
তাহাতে পিত! বলিলেন, এমন কি তিনিও তৎ্মুদয় প্রশ্নের উত্তর 
জানেন না, অবশেষে পিতা রাজনমীপে যাইয়া বলিলেন, প্রাজন্‌ আমার 
পুত্রকে আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহারই ব্যাথ্যা করুন|” রাজা 
কহিলেন, “কোন ব্রাঙ্ষণই ইহা পূর্বে জানিতেন না; পৃথিবীতে 





৯৬ জাতিভেদ। 


সমগ্র মানব জাতির মধ্যে একমাত্র ক্ষত্রিয়েরাই এই 'বিষয়ে শিক্ষাদানে 
সমর্থ ।” 

স্থৃতরাং আমর! বলিতেছিলাঁম যে “জন্ম না জাঁয়তে শুদ্রঃ এ বচনের 
কোনও তাৎপর্ধ্য নাই; আমাদের বিশ্বাস পূর্বে সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণ 
জাতিই বিদ্যমান ছিল, পরে গুণ ও কর্ণ অন্দারে তাহারাই ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও 
শৃদ্রে অপনীত হইয়াছে । ধাঁহারা মুখে কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়াই 
নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন, ও সকল প্রকার যুক্তিতর্ক বিনষ্ট করিতে উদ্যত 
হইয়া থাকেন, তাহাদিগকে কি জিজ্ঞাস করিতে পারি না_-এখন 
আপনার! কোন্‌ মত বিশ্বাস করিবেন ও কোন্‌ পথ অবলম্বন করিবেন ? 
এক এক শান্ত্রকার এক এক মতবাদ লিখির! গিয়াছেন। স্থতরাং কোন্টা 
আমদের বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য তাহ নির্ণয় করিয়া লওয়া সহজ কার্ধা 
ন। হইলেও অসাধ্য নহে। এ বিষয়ে আমরা বিদ্জ্জনের উপর বিচার 
ভার ন্তন্ত করিয়া পরবর্তী অধ্যায়ে জাতিভেদোৎপন্তির কারণ সম্বক্কে' 
বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 





হলগুডহ্ম অধ্যান্্ ? 
জাতিভেদোতপত্তির কারণ। 


জাতিবিভাগের কারণ সম্বন্ধে বিশ্বকোষসম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্ধ 
নাথ বস্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণৰ মহাশয় তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ "বঙ্গের জাতীয় 
ইতিহাস” এ এইরূপ লিখিয়াছেন £-- 

“স্থষ্ির প্রথম অবস্থায় মানবগণ সংখ্যা অতি অল্প ছিল, যখন 

জীবিকার চিন্তা! ছিল না, স্ুজলা সফর! শস্ত-শ্তামল! মেদিনী প্রচুর আহার 
সামগ্রী যোগাইতেন, হিংস! ছেষ লোভ যখন মালবকে স্পর্শ করিতে পারে 
নাই বখন সত্যভাষী সরল মানব কেবল স্বভাবজাতফল-সূলাহারে পরিতৃপ্ত 
হইত, মানবের সেই স্থুখ শাস্তির যুগে সমাজবন্ধনের কোনও প্রয়োজন 
* হয় নাই। 

সুতরাং তাহাদের মধ্যে উচ্চনীচ ক্রমে শ্রেণী বা বর্ণ বিভাগেরও 
আবস্তকত৷ ছিল না । এই কারণে একদিন মহর্ষি ভরদ্বাজ এইভাবে ভূগ্ুকে 
বলিয়াছিলেন_-“বর্ণ সকলের ইতর বিশেষ নাই। পূর্ব যখন ত্রদ্ধ! কৃষ্টি 
করিলেন তখন সমস্তই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। স্থষ্টর প্রথম যুগই পুরাণেতি- 
হাসে সত্যঘুগ বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । সত্যযুগের যেরূপ পরিচয় পাওয়া 
যায়, তাহাই আধ্যজাতির আদিম অবস্থার পরিচয় 1” 

প্যখন মহাভারত ও রামায়ণে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থিরীকত 
হইয়াছে, তখন উভয় গ্ররন্থেই স্বীকার করিতে হইবে স্ত্যঘুগে ক্ষত্রিয়ের 
উৎপত্তি হয় নাই, কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন। বেদোচ্চারণ রূপ মুখের কার্ধ্যই 
্রাহ্মণের মুখ্য ধর্ম, তাই ব্রাহ্ধণ বিরাট পুরুষের মুখ বয়! বীর্তিত 
হুইয়াছিলেন 1” 

ছে. 


৯৮ জাতিভেদ । 





শ্যখন পুজ্যপাদ আর্ধ্গণ, হিমালয়ের তুষার শিখর*পরিত্যাগ করিয়া 
ভারতের সমতল ভূমিতে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাদের মধ্যে 
ধাহারা রাজসোন্রিক্ত হইয়! রাজা বিস্তার, বলবীর্ধ্য সঞ্চার ও সাত্বিক 
বোদস্তোতাগণের রক্ষা বিধানে অগ্রদর হইলেন তাহারাই শেষে “ক্ষত্রিয়” 
উপাধি লাভ করিলেন ॥ পুবাণেতিহাসে সেই সময়ই ত্রেতাযুগ নামে 
বণিত হইয়াছে | ওজঃ বা! বীর্য রজোগুণের পরিচায়ক । তাই পুরাণে 
ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণত! নির্দিষ্ট হইয়াছে । বাহুর কার্ধ্যই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য, 
তাই ক্ষত্রিয় বা রাজন্ত বিরাট পুরুষের বানুবা বাহুজ বলিয়া কল্পিত 
হইয়াছেন। 

পঞক্সংহিতার অনেক মন্ত্রেই বিশ. বা বৈশ্তের উল্লেখ আছে। কিন্ত 
এ সকল স্থানে বিশ. শের অর্থ প্রজা সাধারণ ;_-উহা! জাঁতিবাচক অর্থে 
প্রযুক্ত হয় নাই। বাস্তবিকই বেদ সংহিতার পুরুষনূত্ত ব্যতীত আর 
কোথাও জাতিবাচক বৈশ্ শব্দের উল্লেখ নাই। এতদ্বারা অনুমিত হয়, 
যে সময়ে সেই মন্ত্র সমূহ খধিগণের হৃদয়াকাশে সমুদিত হইয়াছিল তখনও 
বৈশ্ঠ নামক এক বিভিন্ন জাতি সমাজবদ্ধ হয় নাই। এতরের় ব্রাহ্মণ পাঠে 
স্পষ্ট বোধ হইবে, যাহারা কৃষি গোরক্ষা সুজল ধন ও ধান্তের উপায় 
সর্ধদ] চিত্ত! করিত তাহারাই বৈশ্ত বলিয়া পরিগণিত হইল। বেদস্থতি ও 
পুরাণের বর্ণোৎপত্তি প্রকরণ মনোধোগ পুর্ব্বক পাঠ করিলে মনে হইবে, 
মন্ধ ও স্তোত্র পাঠ এবং যাগ ও যজ্ঞাদিতে ধাহারা নিরত থৃকিতেন তাহারা 
বা তাহাদের সন্তানের! ত্রান্ধণ। ধাহারা যাগ যজ্ঞাদির উৎসাহদাতা, 
্রাহ্মণের রক্ষাকর্তী, রাঁজ্য ও জনপদের অধিকারী ও বলবী্ধ্যশালী, তাহারাই 
ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্ছণ ও ক্ষত্রিয়গণের সখ শান্তির জন্য বীহার! কৃষি দ্বারা 
শন্তাদি উৎপন্ন করিতেন, পশ্বীর্দি পালন করিতেন ও ধন ছারা রাজার 
অতাব পুণে চেষ্টা করিতেন, তাহারা বা তাহাদের সম্তান সম্ভতিগণ 


জাতিভেদোৎপতির কারণ। ৯৯ 





বৈশ্ত নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা পুরার্ণের পূর্বভাগে ৮ম অধ্যায়ে 
বৈশ্ঠবর্ণের স্বরূপ এইরূপ লিখিত হইয়াছে 

“বাহার! ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভরশীল হইয়া কেবল মাত্র সর্বভূতেই 
ব্রহ্ম বিদ্যমান, এইরূপ চিন্তায় দিনপাতি করিতেন, তাহারা ব্রাহ্মণ; 
তাহাদের মধ্যে বাহার! অপেক্ষাকৃত দুর্বল, বৈশস কর্মে নিযুক্ত কৃষক রূপে 
বাহারা অনিষ্ট উৎপাদন (1) করিত এবং ভূমি সম্বন্ধে যাহারা কার্য্যকারী 
হইয়াছিল, তাহার!ই বৃত্তিসাঁধক কৃষক বৈশ্ত | বৈশ্তে রজঃ ও তমোগুণের 
একত্র সংযোগ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও শৃদ্র উভয়ের ভাব বিদামান। বৈশ্তের 
প্রধান অবলম্বন কৃষি) শস্ত পরিপক্ক হইলেই তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি ও কামন! 
পূর্ণ হয়। এই জন্য পরিপ্ক শস্তের রূপ 'পীত বর্ণই হিন্দুশান্ে বৈশ্তের 
লক্ষণ বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে” | 

ত্রন্ধাও্ড পুরাণে পাওয়া যাইতেছে, গুণ কর্মান্দারে ব্রাহ্মণের মধ্য 
* হইতেই বৈশ্ত জাতি উৎপন্ন হয়। পুরাণাদি পাঠে বোধ হয় ভ্রেতাবুগের 
শেষ ভাগে ও দ্বাপর যুগের প্রথমে বৈশ্বসমাজ গঠিত হ্ইয্নাছিল। ব্রহ্মা 
বিষু প্রভৃতি মহাপুরাণে ঘবাপর যুগের যে সকল লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে 
তাহাতে বৈশ্ত সমাজের ছবিই প্রকটিত হইয়াছে। ক্ৃষ্যাদি লোক-_ 
জীবিকার হেতু বৈশ্য ( বৈশ্রের লোক জীবিকার হেতু ক্ুষি আদি), উরুই 
তাহাদের গ্রধান অবলম্বন, সেই জন্যই বৈশ্ত বিরাট পুরুষের উরুদেশজা হত 
এইবপ কল্পিত হইয়াছিল 4” 

*পুরাণে ইতিহাসে বৈশ্তদমাজ স্থাপনের সে সঙ্গেই শুত্োৎপতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রহ্মাও্ড পুরাণ নির্দেশ করিতেছেন”-_ 

*পূর্ব্রে যে সকল ব্রহ্দোৎপন্ন দিদ্ধাত্্া মানবগ্গণের বিষয় কথিত হুই- 
যাছে, তারাই ভ্রেতাযুগে পূর্ব জন্মের গুভাশুভ কর্মফল ভোগের জন্ত 
বথাক্রমে শাস্তচিত্ত, তেজস্বী-কর্মা ও ছুঃখী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈহ্া ও 





সপা্পিপাস্পাস্পিপাস্পিসপিস্পানপসপিস্পিপাস্পিপিসপিাসি পিসি পাপা পাপাসার্পার্পাসিস্ত 


১০০ জাতিভেদ। 


শূত্রনূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম পুত্রগণ' চতুর্বর্ণে বিভক্ত 
হুইলেন।” 

শদ্ধিজাতির পদদেবাই শুদ্রের মুখ্য ধর্্_-তাই শূদ্র বিরাট পুরুষের 
পাদজ বলিয়া কল্পিত হইলেন ।» 

চতূর্বর্পের বিভাগ সম্বন্ধে আগ্রার নিয় আদালতের বিচারপতি প্রযুক্ত 
রায় বাহাছুর লালা বৈঙিনাথ বি, এ, তাহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত 
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জাতিভেদ সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের 
একটা সিদ্ধান্ত মনে ধারণা হুইয়াছে--আমরা নিয়ে তাহ! ষর্থাযথ লিপিবদ্ধ 
করিতেছি। পুর্বে আর্ধ্যগণ একবর্ণ ও এক জাতীয় ছিলেন। আদিম 
অধিবাসী অনার্ধাগণের সহিত তাহাদিগের বহু বর্ষব্যাপি সংগ্রাম চঝিয়" 
ছিল। তাহাদের প্রায় সকলেই অনার্ধ্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়! দিবাবসানে 
ান্তশরাস্ত অবসন্ন দেহে যুদ্ধ সমাধা করণীস্তর গৃছে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন। 

গৃহে প্রত্যাবৃত হইলেও ক্লান্তি অপনোদনকারী কোনও দাস দাসী 
বা চাকর বাকর তখন ছিল ন।__কেনন! পূর্বেই বলিয়াছি তখন জাতিভেদ 
হয় নাই সকলেই একজাতীয় ছিলেন । কেবা হস্তপদ প্রক্ষাজনের জল, 
বসিবার আসনাদি প্রদান করিবে, কেব! তাল বৃত্তে ব্যজন করিয়া ক্লান্তি 
অপনোদন করিবে, কেব! খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবে, বন্ধনের উপাদানাদিই 
বা কে প্রস্তত করিয়া দিবে, বহু বর্ধব্যাপি যুদ্ধের খরচ পত্রই বা কিরূপে 
নির্বাহিত করিবে, বিজিত ভূমিথণ্ড চাষ আবাদ করিয়া কেই বা শস্ত 
উৎপাদন করিবে, যুদ্ধের ও দৈনন্দিন জীবনের অন্তর শন্্র আসবাব আদিই 
বা কে প্রস্তত করিবে-_-অধিকৃত জনপদই বা কিরূপে শাসিত হইবে-_ 
ইত্যাদি বিষয় আলোচনা ও ইতি কর্তব্যতা নির্ধারণের জন্ত তাহারা 
সকলে একত্র সমবেত হন। তখন সর্বসম্মতিক্রমে গুণ, কর্ম ও শক্তি 
অনুযায়ী তীহার! নিজেরাই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হুইয়াছিলেন। আর্ধ্য- 
গণের মধ্যে যাহার! ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী মন্্রণাকুশল তীক্ষবুদ্ধি সম্পন্ন 
অথচ শারীরিক শক্কিতে দুর্বল ও যুদ্ধকার্ষ্য অপটু ছিলেন তাহার! এক 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন, এই শ্রেনীর নাম হইল ব্রাহ্মণ । 

ইহারা যজন যাঁজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কর্মে ব্যাপৃত ও অন্য তিন 
বর্ণের পরামর্শদাতা হইলেন। অবশিষ্ট আরধ্যগণের মধ্যে খীহার! যুদ্ধ 
বিদ্যুবিশারদ মহাঁবলশালী কষ্টসহিষুই অনলস মহাবীর্য্য সম্পন্ন তাহারা 
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পৃথক এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন । অনার্ধ্যদিগের সহিত সংগ্রাম 
করা, অধিক্কৃত জনপদ শাসন করা, অপর তিন শ্রেণীকে রক্ষা করা ইহাদের 
কার্ধ্য হইল ইহারা ক্ষত্রিয় নামে অভি হত হইলেন। তদবশিষ্ট আর্ধ্যদিগের 
মধ্যে ধাহারা তীকষবৃদ্ধি সম্পন্ন বা! প্রচুর বলশালী নহেন, যুদ্ধে ভীত অথচ 
শিকার্যে ও বাবসা-বুদ্ধিতে স্থনিপুণ, কৃষিবার্য্যে দক্ষ, বাণিজ্যপটু তাহার! 
এক শ্রেমীতে বিভক্ত হইলেন--ইহাদের নাম হইল বৈশ্ত । কৃষিকার্যা দ্বারা 
শস্ত উৎপাদন, ধন সম্পদ বুদ্ধোপকরণ টাকাকড়ি দ্বারা তিন শ্রেণীকে 
প্রতিপালন, গোরক্ষা, নানাবিধ শিক্পদ্রব্য প্রাস্তত করা ইহাদের কার্ধ্য 
বলিয়! নির্দিষ্ট হইল। অবশিষ্ট ধাহারা রহিলেন তাহারা শ্বভাবতঃই 
ধীসম্পদে দরিদ্র, শক্তি সামর্ঘ্হীন, যুদ্ধে অসমর্থ ও অনভিজ্ঞ, অর্থ 
উপাজ্জনে বাবস! বাজ শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্ততকরণে অক্ষম তাহারা আর 
কি করিবেন,_উল্লিখিত তিন শ্রেণীর পরিচর্যা ও সেবা কার্যে নিধুক্ত 
হইয়া শুদ্র বলিয়া কথিত হইলেন | | 
এইরূপ ভাবে সর্ব জাতির সখ সুবিধা শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী জাতি 
বিভাগ করিয়া আর্ধ্গণ অতাল্পকাল মধোই এক অমিত পরাক্রমশালী 
জাতিরপে পরিগণিত হইলেন । ব্রাঙ্মণ সর্বণ্বষপে উক্ত তিন শ্রেণীর 
পরামর্শদাতা হইলেন । তীহাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কলাণ সাধন, 
উদ্দোস্তে ঈশ্বর আরাধন! নান! প্রকার যাঁগযস্ত ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিতে 
লাগিলেন, যুদ্ধ বিষয়ে ক্ষত্রিয়গণকে সহুপদেশ দিতে লাগিলেন । ক্ষত্রিয়” 
গণ আবার অপর পক্ষে নিশ্চিস্তচিত্তে অনার্ধাগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়! 
তাহাদিগকে পরাজয় পূর্বক দিন দিন নব নব ধাঙ্া স্থাপন এবং ্রাহ্ধণ 
বৈশ্ত ও শুদ্রগণকে সর্বপ্রকার বহিঃ শত্র হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন । 
রক্তদান ও জীবনদান করিয়া হিন শ্রেণীকে রক্ষা এবং সাম্রজ্যবৃদ্ধির 
ভার তীহারাই গ্রহণ করিলেন। বৈপ্ঠ শ্রেণীও খাদা, ধনৈশ্বর্যা, যুদ্ধোপকরণ, 
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অন্তর, শস্ত্রাদি নানপবিধ শিল্পদ্রব্য বাণিজ্যাদি দ্বার! তিন শ্রেণীকে প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন, ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় ও শৃদ্রগণের যাবতীয় অভাব অভিযোগ 
পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন । ইহারা তিন শ্রেণী দ্বিজবর্ণাত্তর্থত হইলেন । 
পরবর্থাঁ শূদ্র সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের সেবা! কার্ধো নিযুক্ত 
হইলে তাহাদিগের রক্ষার ভার আহারাদি ম্ুথ স্বাচ্ছন্দ্যের ভার প্রতি- 
পালনের ভার ভরণ-পোষণের ভার উল্লিখিত ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ শ্রেণী 
গ্রহণ করিলেন। ইহার! কোনও শ্রেণী কোনও শ্রেণীকে দ্বণা বা বিদ্বেষের 
চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন ন!। কেনন1 ইহারা নিজেরাই এমন ভাবে 
বিভক্ত হইয়াছিলেন যে ইহাদের কোনও শ্রেণীর সাহায্য ব্যতীত কোনও 
শ্রেণীর চলিবার উপায় ছিল ন। | 
কত্রিয় বৈশ্ত ও শুন্রগণকে বাদ দিয়া ব্রাহ্মণের জীবন বা জীবিক! 
নির্বাহের উপায় ছিল না, ক্ষত্রিয়ের ব্রাঙ্গণ বৈশ্থ ৰা শুন্র শ্রেণীর সহায়তা 
ব্যতীত জীবনযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব ছিল, বৈশ্তেরও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
এবং শূদ্রগণের সাহাব্য ভিন্ন জীবন অতিবাহিত করিবার উপায় ছিল ন! 
এবং শুদ্রগণেরও উলিথিত তিন শ্রেণীর সাহায্য ব্যতিরেকে সংসার যাত্রা 
নির্বাহ করিবার উপায় ছিল না। ইহারা প্রত্যেক শ্রেণী অপর তিন 
শ্রেণী দ্বারা উপকৃত হইতেন এবং তজ্জন্ত পরস্পর পরম্পরের প্রতি কৃতজ্ঞ 
ছিলেন। বর্তমান কালের স্থান জাতিতেদ তৎকাঁলে ছিল ন! ও কেহ তাহ! 
কল্পনাও করিতে পারিতেন না) গুণ ও কণ্ধান্থযারা ইগ্রাদের মধ্যে অনেকে 
নান! শ্রেণীতে গমনাঁগমন করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণের পুজ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ত বা শৃদ্রকম্া হইলে ক্ষত্রিয় বৈশ্ত বা শুদ্র শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইতেন। 
এইরূপ ক্ষত্রিয় সন্তান ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শুর, বৈশ্ত সন্তান ত্রান্গণ ক্ষত্রিয় ও 
শুদ্ধ এবং শুদ্র সম্তান যথাক্রমে বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ শ্রেণী ভুক্ত 
হইস্তা বাইতেন | ইহার প্রমাণ পুর্ধ্ধে অনেক উদ্ধত হইয়াছে । বর্তমান 
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কালের স্তায় ব্রাহ্মণের পুত্র--যে ব্রাঙ্ছণ হইবেন তা তিনি বৈশ্ কন্মাই 
হউন বা! শূদ্রকর্পমাই হউন,__এরূপ অন্ুত যুক্তি ব! শাস্ত্র তৎকালে 
ছিল না। 
মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের রৈবতক কাব্যে শ্রীক্কষ্ণ ব্যান 

দেবকে বলিতেছেন £-- 

ন্পবিত্র উত্তর কুরু হইতে যখন 

উচ্চারি পবিভ্রথক্‌, গাই সাঁমগান, 

আদিল ভারতে সেই পিতৃদেবগণ, 

আছিল কি চারি জাতি ? লইল যখন 

কেহ শঙ্ত্র, কেহ শান্ত, বাণিজ্য বা কেছঃ 

সমাজের হিতত্রতে হইল যখন-- 

কেহ হস্ত কেহ পদ কেহ বা মস্তক; 

আছিল কি জাতিভেদ? কাটিয়া যাহারা 

সুন্দর সমাজদেহ--মুরতি শ্রীতির, 

করিতেছে চারিখণ্ড প্রতিরোধি বলে 

অঙ্গ হইতে অঙ্গাস্তরে শোণিত প্রবাহ, 

মহষি বিপ্লবকারী আমি কি তাহার! ? 

নাহি দিবে কার! প্রভো, ভবিষাৎব্যাসে 

্রাহ্মণতব, ক্ষত্রিয় কর্ণতুল্য শূরে, 

নাহি দিবে জ্ঞানালোক ক্ষত্রিয়ে কখন, 

বৈশ্তে বাহুবল, আদি জাতি ভারতের: .. 

করিয়া দাসন্বপ্ীবী রাখিবে যাহারা 

মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা ?* ৮. 

হাইকোর্টের ভৃতপু্র্ব বিচারপতি পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র এম, ৪ 


শ্পস্পিস্পিসসিস 
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বি, এল ; পি, জার, এস্‌) মহোদয় জাতিতে? সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে স্বীয় 
মত প্রকাশ করিয়াছেন :-- 

ন্রদ্ধার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তির কথ! 
কবিকপোল কল্পিত উপশাত্বক মাত্র। দোষগুণ অনুসারে বাবহার ও 
আচার ব্যবহারের পার্থক্য অনুসারে পুরাকালে বর্ণ নির্ণয় হইয়াছিল ।” (১) 

্রাহ্মণোহহুমুখমাসীৎ* শ্লোকটার একটা হুন্দর ও নুযুকতিপূর্ণ ব্যাখ্যা 
কাব্যন্ুন্দরী দেবন্ুন্দরী সাহিত্যচিস্তা। কাব্যটিস্তা সমাজচিন্তা সমাজতন্ব 
হিন্দুধর্মের প্রমাণ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রান্থের লেখক ৬পুরণচন্্র বস্থ মহাশয় 
করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন £--প্যাহ! বিরাটের মুখ তাহাই ব্রাহ্মণ, 
যাহা বাহু তাহাই ক্ষত্তিয, যাহা উরু বা মধাভাগ তাহাই বৈশ্, যাহা পাদ 
তাহাই শূদ্র। এপ্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ বা শৃদ্র বলিতে একজন ব্যক্তি 
মাত্র নহে, সকলই সমষ্টি অর্থে বুবিতে হইবে । ব্রানগণত্ব, ক্ষতি, বৈশতব 
এবং শুদ্রত্ব যুক্ত লোক সমষ্টিই ব্রহ্ধার কায়!। যাহ ব্রহ্মার কায়া, তাহ! 
শুধু আর্য জাতিতে নহে, শুধু অনার্ধ্য জাতিতে নহে, সমস্ত লোক-মগ্ডলীতে 
যাহা! আছে, তাহাই ত্রহ্মার কায়া। ব্রহ্মা শুদ্ধ জাতি বিশেষে আবদ্ধ 
নহেন ; সর্বজাতিতে তিন বিদ্যমান ।” 

্ীমৎ নির্শলানন্দ ভারতী মহোদয় উক্ত প্লোকের এরূপ ব্যাধাই করিয়া" 
ছেন-_তবে তাহার ব্যাখ্যা আরও বিধদ আরও সংস্কত আরও যুক্তিপুর্ণ 
বলিয়া বোধ হয়, সুবীবৃন্দের বিচারের জন্য তাহাও এস্থলে লিখিত হইল । 

তিনি বলিতেছেন £-: * %* * * পুরুষ হৃক্ত বূপকে 
পরিপূর্ণ । ক্রাঙ্মণোহস্ত* ইত্যাদি মন্ত্রী নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা! 
করিলে বুঝা! যায়, উহা বিরাট পুরুষের বর্ণনাও নহে, প্রজাপতির বর্ণনাও 
নহে, রাই পুরুষের বর্ণনা মাত্র। সমাজের বর্ণনাই এই খকের অর্থ। 

7 (১ নাশ সমন্তা-বনুমতী | 
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্রাহ্মণ তখনকার সমাজে মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু এবং শৃদ্র পদ্। 
জান গ্রকাশ ব্রাহ্মণে, সুতরাং তদভাবে সমাজ নীরব ; বল ক্ষত্রিয়ে তাহা 
না হলে সমাজের কার্য করিবার শক্তি লোপ পায়। কুষি-বাণিজ্য 
বৈহয বল, তাহা না থাকিলে সমাজ ভগ্র-উরু, ঈাড়াইতে পারে না । পরিচর্ধ্যা 
শূত্র কার্য, তাহ! না থাকিলে, সমাজের হস্ত পদ মস্তিষ্ক সবই অপরিষ্কত 
রুগ্ন ভগ্ন হইয়া যাইবার সম্তাবন! | যাহার দ্বারা কাজ পাইতে হইবে, 
তাহার সেবা শুক্র চাই। এইত গেল খকের প্রকৃত অর্থ, এখন 
টাকাকার ভাষ্যকার যাহাই কেন বলুন না, এ খুকু আধুনিক ॥ সকলেই 
ব্যাখা করিতে গোঁজামিল দিয়াছেন। বেদের বণিত বিরাট পুরুষ 
জিনিষটা কি, এ বিষয় বাহার কিছু মাত্র জ্ঞানও আছে, তিনি অবশ্তই 
বলিবেন, ব্রাহ্মণ জাতি বিরাট পুরুষের মুখ হইতে পারে না। কেবল 
্রাহ্মণাদি চারি জাতি মানবের দ্বারা যদি বিরাট মূর্তি কল্লিত হয় তবে স্থাবর 
জঙ্গম গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র শূ্য্য নদ নদী পাহাড় পর্ধত কাহার বাটা যাইবে ? 
অতএব ক্ত্রাঙ্গণ মুখরূপে কল্পিত হইফ়্াছিলেন, এরূপ অর্গও দর্শন শাস্ত্র 
বিরুদ্ধ। বিরাট পুরুষের বর্ণনা বহু পুরাণে আছে, বেদাস্তাদি দর্শনেও 
সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ত্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজ 
হইতে বড় বিভিন্ন | এর মন্ত্র_ পুরুষ হৃক্তের অন্তর্গত নয়, উহ! কোনও মতে 
জাতিভেদের প্রামাথ রূপে পুরুষ হৃক্তে প্রক্ষিপ্ড। বিরাটের সহিত উহার, 
সম্বন্ধ বলিতে গেলে বিরাট বহুবিধ হইয়া ঈাড়াইবে। এ্রমন্ত্রের অর্থযদি 
টীকাকারদ্িগের মতান্যায়ী হয়, তাহা! হইলেও উহা অর্থাৎ মুখনিয়া, হাত 
দিয়া, অপুর্ব জীবোৎুপত্তি প্রক্রিরা প্রচার করা বেদের অনধিকার চর্চা 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীব-শরার-নির্ববাণ-প্রণালী ও জগতের পূর্বতন 
অবস্থা ব্ষিষ়ে ভারতীয় 'আর্ধ্যজাতির জ্ঞান এত তিরস্কত, এরপ বিশ্বাস 
করিতে কষ্ট হয়।” শ্রীুক্ত ঘোগেন্দরকুমার ঘোষ এম, এ মহাশয় বলেন 
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“আমাদের বেদে আছে যে বিরাট পুরুষ ব্রহ্মার মুখ বাহ উরু ও পাদ 
হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ ও শুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল । এই ত্রাঙ্গণাদি 
চতুর্বর্ণ খন ভাবংতবর্ষের বাহিরে নাই এবং বিরাট পুরুষের মুখ হইতে 
গাদ পধ্যস্ত যখন ভারতবর্ষেই শেষ হইল, তখন আর পৃথিবীর অপরাপর 
জাতির জন্য অন্ত কোন অঙ্গ বাকী রহিল না। এফুক্তি নিতান্ত অসার 
নিতাস্ত ভ্রমাত্মবক 1” মেদিনীপুরের অত্যুজ্জল রত্ব কটক রাভেন্সা কলেজের 
অধ্যক্ষ প্রায়টান শ্রেমটাদ স্কলার” স্বর্গীয় নীলকঞ্ঠ মজুমদার এম, এ) 
জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন £-- 
প্কৃষ্ণ বলিতেছেন--প্আমিই জাতিভেদের কর্তা, কিন্তু আমাকে 
জাতিভেদের কর্তা বণিয়া মনে করিও না”। * * * * * * 
* * আমি কোম এক নির্দিষ্ট সময়ে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের 
প্রথা প্রবর্ধিতকরি নাই। অর্থাৎ এমন কোন সময় নাই, যখন আমি 
সমস্ত হিন্দুদিগকে একত্রিত করিয়া কতকগুলিকে ব্রাহ্মণ, কতকগুলিকে 
ক্ত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম, তবে আমি হিন্দুসমাজে বে 
শক্তি নিহিত করিয়াছিলাম সেই শক্তি প্রভাবেই কাল সহকারে সমাজ 
মধ্যে চারিটি বর্ণের স্থষ্টি হইয়াছিল । অতএব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি জাতি- 
ভেদের কর্তী ।৮ * * * * * কাল সহকারে হিন্দু সমাজের 
কলেবর ও আয়তন বর্ধিত হইলে হিন্দুগণ স্বাভাবিক নিয়ম বলে ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যবদা অবলগ্ধন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্ত এ 
সমস্ত বাবদার মধ্যে যে গুলি অর্থকর অনেকেই সেই পথে যাইতে 
লাগিলেন । এইরূপে লমাজস্থ ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যবসা অবলম্বন করিতে লাগিলেন । অর্থাৎ যত দিন কৃষি কার্ষ্যে 
আর্ধ্যগণের সুবিধা থাকে, তত দিন সকলেই কুষক হয়, আবার 
অধিক লোকে ক্লষক হইলে উহাতে লাভ অধিক থাকে না। তখন 
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আবার কৃষকদের মধ্যে কতকগুলি লোক বাণিজ্য ব্যবসা অবলম্বন করে। 
এইরূপে যুদ্ধ বা! বিগ্রহের সময় কৃষকদের বিনাশ হই়। গেলে কে কৃষিকার্ধ্য 
করিবে তাহার নির্ণয় হয় না) ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস! শ্রেণীবদ্ধ না থাকাতে 
এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা ঘটে । অন্য অন্ত দেশেও এইরূপ অনুবিধা 
হইয়া থাকে। সর্ব দেশেই এ অন্ুবিধার সময়ে এক শ্রেণীর লোক 
বলবান্‌ হইয়। অন্য অন্য শ্রেণীকে পরাজিত করিয়া রাখে । যখন যুদ্ধ 
জীবিগণ বলবান্‌ হয়, তখন শ্রমলীবিদের ছূর্দশার সীম! থাকে না। হিন্দু 
সমাজেও বোধ হয়, অনেক বার এইনপ এক শ্রেণীর উন্নতি ও অন্ত শ্রেণীর 
অবনতি হইয়াছিল। বহুবার এরূপে বহু প্রকার অস্ৃবিধা ভোগ করিয়! 
হিন্দু সমাজ দেখিল শ্রেণী বা জাতির স্পষ্ট নির্দেশ ও সীমা ন! থাকিলে, 
সকল শ্রেণীরই অবনতি ও অন্গৃবিধা হয়। এজন্য সকলের সম্মতি ক্রমে 
সর্বপ্রকার শ্রেণীর মধ্যে সুবিধা ও অসুবিধার অংশ সমান রূপে বন্টন 
করিয়া দিয়া সমাজ মধ্যে চাতুর্বর্ের প্রচার কর! হুইয়াছিল। 

প্রথমে ত্রা্গণ। ইহার স্থবিধ কি কি? শারীরিক পরিশ্রমের 
অভাব, সকলের নিকট পৃজ! ও সম্মাননা গ্রহণ) শাস্ত্র পাঠে অধিকার । 
ইহার অন্ুবিধ! কি কি ? অহোরহঃ মানসিক পরিশ্রম, দারিদ্র্য, সাংসারিক 
ও শারীরিক সকল প্রকার সুখে বিভৃষ্ণ! ; এক বেল! ভোজন ; পথণশের 
পর অরণ্য বাস। তাহার পর ক্ষত্রিয়) ক্ষত্রিয়েষ সুবিধা কি কি? রাজ্য 

গ, শরশ্বর্যা, বিলাস, শাস্তে অধিকার । ক্ষত্রিয়ের অন্বিধ কিকি? 

রা প্রাণগানির আশঙ্কা, রাঁজকার্ষের জন্য রর রস সঞ্চালন ও 
চিন্তা, পঞ্চাশের পর অরণ্য বান। 

তাহার পর বৈশ্ত, বৈশ্থের স্থবিধ! ক্িকি? হী বিলান, শান্তর 
অধিকার। ইহার অস্থবিধা কি কি? পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ হইতে সর্বদা 
দুরে অবস্থান, পঞ্গশের পর অরণ্য বাস। 
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তাহার পর শুত্র । শৃত্রের সুবিধা কিকি?' নির্ভীবনা, গ্রাসাচ্ছাদন 
সম্বন্ধে ভাবনারাহিত্য ; চিরকাল গৃহস্থাশ্রমের অধিকার, মানসিক হ্বচ্ছন্দতা ।- 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের জীবনে নানাবিধ ছূর্ঘটন! সম্ভবপর। ক্ষত্রিয় বুদ্ধে 
পরাজিত হইতে পারেন । বৈশ্ত বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন। 
কিন্ত শৃদ্রের জীবনে এপ দৃর্ব্্পাক একবারেই-_অসম্তব । শূত্র চিরকাল 
পরিবারবর্গের মধ্যে অবস্থান করিতে পারেন। শূদ্রের অন্থবিধা কিকি? 
দারিদ্র্য, অন্তের সেবা, শারীরিক পরিশ্রম) একটি তালিক! এই চারে 
বর্ণের সুবিধা অসুবিধা দেখাঁইতেছি। 


বর্ণ শারীরিক সুখ মানসিক সখ সুখের সমন 


ব্রাহ্মণ 1 ০ ক. ২ 
ক্ষত্রিয় | ১ ১ হ 
বৈশ্ৈ ঠ মা ঙহ 
শৃদ্র ২ ৩ ২ 


ইহাদের মধ্যে শূদ্র সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিত ভ্রম হইয়! থাকিতে পারিবে। 
কিন্ত শূত্র ভিন্ন অন্ত তিন বর্ণের স্থৃবিধা ও অন্থুবিধা যে সমান অংশে 
বন্টিত হইয়াছিল ইহা আমি মুক্তকঠে বগিতে পারি। **ক**% 
* * এক্ষণে কৃষ্ণ জাতিভেদের উ্পত্তি সম্বন্ধে বাহ! বলিতেছেন তাহ! 
শ্রবণ কর। কৃষ্ণ বলিতেছেন-_-“মন্থুষ্যর! শ্বভাবতঃ ত্রিগুণাত্বক। সেই 
তিনটা গুণের নাম সত্ব রজঃ ও তম। দয়া, মমতা, পরোপকার প্রভৃতি 
কার্ধয সত্বগ্ুণের ফল। পরদ্রোহ, পরোপকার প্রভৃতি দ্বার! উদ্দেপ্ত সাধন, 
রূজোগুণের ফল। হিংসা ক্রোধ লোভ প্রভৃতি কাধ্য তমোগুপের ফল। 
সত্বগুণে লোক সকল পরোপকারের জন্য সর্বদা স্বার্থ বিসঙ্ন করেন। 
রা্গাগুণে লোক সফল সহুপায় বা অপছুপায় দ্বারা আত্মোক্সতির প্রয়াস 
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পান। তমোগুণে লোক সকল অসহপায় ভ্বারা আত্মোননতির প্রয়াস পাইয়া 
থাকেন। সত্বগুণের কার্ধমাল1 পুণ্যময়। 

রজোগুণের কার্য্যমালা কখন বা পুণ্যময় কখনও বা পাপদ্বারা 
কলক্কত। তমোগুণের কার্য্যমালা পাপদ্বার। কলঙ্কিত। এই তিন গুণের 
মধ্যে সতত গুণ ও তমোগুণ একত্র অবস্থান করিতে পারে না। গ্মালোক ও 
অন্ধকার, পাপ ও পুণ্য, পরোপকার ও প্রাপকার একত্র থাকিতে পারে ন! । 
পূর্বোক্ত তিনটি শ্াভাবিক গুণ সম্বন্ধে মনুষ্যদিগের প্রধানতঃ নিম্নলিখিত 
কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ধাহাদের মধ্যে 
সত্ব গুণ প্রধান ইহাদের রজঃ ও তমঃ গুণ থাঁকিতে পারে না । দ্বিতীয়তঃ 
ধাহাদের মধ্যে রজো গুণ প্রধান। ইহাদের মধ্যে আবার হুইটী শ্রেণী 
থাকিতে পারে ধাঁহাদের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও সত্বগুণ অল্প 
পরিমাণে কার্য্য করে, এবং ধাহাদের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও 
তমোগুণ অল্প পরিমাণে কার্ধ্য করে। এসির অন্ত কনুকগুলি বোক 
আছেন ধাহাদের মনে তযোগুণ প্রধান । ইহাদের মনে সত্বগুণ ও রজো- 
গুণ থাকিতে পারে না । এইরূপে মনুষ্যদিগের ( শুধু হিন্দু জাতিকে নহে) 
চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে। বথা সত্ব প্রধান, 
সত্বরজোময়, রজস্তমোময় ও তমঃপ্রধান। এই চারি প্রকারের লৌকে 
স্বভাবতঃ চারি প্রকারের কার্ধ্য বা ব্যবস! অবলম্বন -করিবে। সত্ব প্রধান 
ব্যক্তিগণ শ্বভাঁবতঃ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধ। গভূতি 
গুণে বিমণ্ডিত হইয়া যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, গ্রহণ প্রভৃতি 
কার্যে আপনাদিগকে ব্যাপৃত কারবে। বাহার! সত্ব রজঃ প্রধান তাহারা 
শৌর্ধ্য বীর্য্যাদি গুণে বিভূষিত হইয়। প্রজারক্ষা, যন, দান, অধায়ন প্রভৃতি 
কাধ্যে আপনাদিগকে নিথুক্ত রাখিবে | যাহার! রজন্তমঃ প্রধান, তাহারা 
বুদ্ধি, বিবেচনা, অধ্যবসায়, তীক্ষ দৃষ্টি গুণে বিমগ্ডিত হইয়া কৃষি বাঁণিজ্যাদি 
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কার্ধ্য অবলম্বন , করিবে । আর যাহার! তমোগুণ প্রধান, তাহারা ক্রোধ, 
হিংসা, লোভ প্রভৃতি স্বভাবের হীনতাবশতঃ অন্য সকল ব্যবসায় অবলম্বনে 
অদমর্থ হইয়া অন্যের প্রভৃত্বে থাকিবে । এইরূপে মন্ুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন গুণ 
দ্বারা প্রণোদ্দিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কশ্মু অবলম্বন করিবে । এবং ভিন্ন ভিন্ন 
কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে অস্তনিবিষ্ট হইবে। ধাহারা 
সত্বগুণ প্রধান, তাহার! ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইবেন, ধাহারা সত্বরজোগুণ 
প্রধান তাহার! ক্ষত্রিয়, যাহারা রজন্তমোগুণ প্রধান তাহারা বৈপ্ত এবং 
যাহারা তমঃপ্রধান তাহারা শূদ্র হইবেন” (১) 

এত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ? মহাশয় বলেনঃ__ 
ক * * “এখন একবার কল্পনাতে তৎকালীন আধ্য সমাজের অবস্থা 
চিত্রিত করিবার চেষ্টা করুন । একদিকে দেখুন, একদল দীর্ঘাক্কৃতি, গৌরবর্ণ 
উন্নত নাসিক! বিশিষ্ট বিদেশী লোক আসিয়া পঞ্চনদের উপকূলে উপনিবেশ 
স্থাপন পুর্ব্ব বাহুবলে পরাজিত দেশকে স্বদেশ করিয়! আপনাদের গ্রাম 
জনপদ প্রভৃতি নিশ্দাণ করিতেছেন, কৃষি বাঁণিজোর আয়োজন করিতেছেন, 
অরণ্য রকল নিঃশেষ করিয়া মনোহর কৃষিক্ষেত্র সকল বিস্তার করিতেছেন; 
উপনিবেশের প্রাস্তবর্তী অরণ্য ভূমি সকলে মুগয়ার্থ পর্যটন করিতেছেন; 


এবং আপনাদের যজ্জাগ্রি প্রজলিত করিয়া তাহাতে কোন কারা সম্পন 
নবোদিত হৃয্ের রণ |কসশঙ্ছণ। থাগ। অগ্থরাপ্ধত নালকাশ দে।খতে 


লাগিলেন, বখন.নিদাঘের প্রথর তাপের পর প্রারুট কালের নব মেঘ- 
মালার ঘন নীলিমা প্রত্যক্ষ করিলেন, যখন গিরিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ বন্য! 
সমূহের কললোপিত জলরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের 
হৃদযসাগরে অপূর্ব ভাৰতরঙ্গ সকল উিত হইতে লাগিল এবং মন্ত্র পর 
মন্ত্র সকল রচিদ্ত হইতে লাগিল । 

খখেদ এই নকল কবিস্বরদপূর্ণ সঙ্গীত লহরীর সমষ্টি মান্ত। ইহার 
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যে সকল পৌরাণিক কথাতে খিদিগের উপর রাক্ষদদিগের উপদ্রবের 
বিবরণ গুনিতে পান, তাহাতে এই সকল উপদ্রবেরই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া 
যাঁয়। যাহা হউক যখন প্রতিনিয়ত দন্থ্যগণের উপদ্রব চলিতে লাগিল 
এবং তাহাদের ভয়ে স্ুথশাস্তিতে শ্রমের অন্ন ভোগ করা আর্ধ্যদিগের পক্ষে 
ছুফর হইয়! পড়িল, তখন আর্ধ/গণের আত্মরক্ষার বিশেষ উপায় অবলম্বন 
করা আবশ্তক হইল । তাহারা লোক বাছিরা' আপনাদের গ্রাম ও 
জনপদ সকলের প্রাস্তভাগে স্থাপন করিলেন। ইহার! সশস্ত্র হইয়। দলে 
দলে শ্বীয় অধিকার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইহারাই ক্রমে ক্ষত্র 
বলিয়৷ পরিগণিত হইলেন । ক্ষত্র শবের অর্থ-- বাঁহারা ক্ষয় হইতে রক্ষা 
করে। এই অর্থের সহিত বর্ণিত ঘটনার চমৎকার সৌসাদৃশ লক্ষিত 
হইতেছে। এই ক্ষত্রগণ আদিতে অবিভক্ত আর্ধ্য সমাজের অঙ্গীতৃত 
ছিলেন; তখন ব্রাঙ্গণ ক্ষত্র প্রভৃতি গ্রভেদ ছিল না, কর্ভেদ বশতঃ এই 
সকল প্রভেদ উৎপন্ন হইন। পূর্বে একমাত্র জাতি ছিল, তাহা হইতে ক্ষত" 
প্রভৃতি উৎপন হইল ইহার একটা প্রমাণ মহাভারত হইতে দেওয়] হইয়াছে । 
আর একটী প্রমাণ দেওয়। যাইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে-_ 
প্রহ্ধ ব৷ ইদমগ্রে আমিৎ্ একমেব, তদেকং সৎ নব্যভবৎ। তত্রেয়ো 
ন্পং অত্হ্জত ক্ষত্রং”ত 
শ্বভাবতঃ চারি প্রকারের কার্য ব৷ ব্যবস! অবপন্বন -করিবে। সত্ব প্রধান 
ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ শম, দম, উপরি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধ! প্রভৃতি 
গুণে বিমণ্ডিত হইয়! জন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, গ্রহণ প্রভৃতি 
কার্যে আপনাদিগকে ব্যাপৃত কাএবে। যাহার! সত্ব রজঃ প্রধান তাহার! 
শৌর্য্য বার্য্যাদি গুণে বিভূষিত হইয়! প্রজারক্ষা, যজন, দান, অধায়ন প্রভৃতি 
কাধ্যে আপনাদিগকে নিধুক্ত রাখিবে। যাহারা রজস্তমঃ প্রধান, তাহার! 
বুদ্ধি, বিবেচনা, অধ্যবসায়, তীক্ষু দৃষ্টি গুণে বিমগ্ডিত হইয়া কৃষি বাণিজ্যদি 


জাতিভেদোৎপতির কারণ । ১১৩ 


পা্পাসপিস্পাসপিস্পিস্পিস্পানপিস্পিস্পিসপিস্পাসপিসপিসপস্পিস্পিস্পাপাসপিস্পিসপন্পিক্পাম্াসপিসপিনপাসপিসিপাপাশিস্পিসাসশিশাশিসাশাশাসপিন্পিি সিস্ট 


দেখুন তবে কেমন করিয়া! প্রাচীন আর্ধ্য সাজের শুদ্র ও ক্ষত্র ছুইটী 
জাতির সুত্রপাত হইল । এখন প্রশ্ন হইতে পারে অবশিষ্ট আর্ধ্গণ কি 
করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে কিয়দংশ লোককে একটা গুরুতর 
কার্ধ্যে নিযুক্ত হইতে হইল । সে কার্য্যটা কি? আপনারা ম্মরণ রাখিবেন 
বে, যে সময় বেদের প্রাচীন মন্ত্র সকল রচিত হইয়াছিল, সে মময় & 
সকল মন্ত্র কস্থ রাখিতে হইত ॥ আর্ষ্যেরা যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন 
তাহার পুর্ববাবধিই তাহাদের মধ্যে সোম যল্ত ও অগ্নির উপাসন! প্রভৃতি 
প্রচলিত ছিল। বর্তমান পারমীকদিগের প্রাচীন ধর্ম শাস্ত্রে এই গুলির 
উল্লেখ দৃষ্ট হয়) পণ্ডিতের! গ্রতৃভ গবেষণ! দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে 
বর্তমান হিন্দুগণের ও বর্তমান পারসীকদিগের পূর্ববপুরুষগণ ভারতবর্ষে 
প্রবেশের পুর্বে একতুত্র বাম করিতেন। ন্ুুতরাং অগ্নির উপাসনাদি 
সেই সময়কার ধর্ম্ানুষ্ঠান হইবে । যাহ! হউক অতি প্রাচীনতম কাল 
“হইতে অগ্নির উপাসনার্দি ও তদর্থ রচিত মন্ত্র সকল দৃষ্টি গোঁচর হয় 
আর্ধ্যেরা যখন অতুন্নত গিরিম্ডিত, বহুনদ পরিধৌত, ও শশ্তশ্তামল- 
কষেত্র-পূর্ণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন এখানকার প্রন্কৃতির 
গম্ভীর ও মনোহর ভাব সকল সন্দর্শন করিয়৷ তাহাদের চিন্তে কবিত্ব 
শক্তির সমধিক আবির্ভাব হইতে লাগিল। যখন তাহারা উষাকালে 
নবোদিত হু্যের তরল কিরণচ্ছট! দ্বার! অন্থরঞ্জিত নীলাকাশ দেখিতে 
লাগিলেন, যধন নিদাঘের প্রথর তাপের পর প্রাবুট কালের নব মেঘ- 
মালার ঘন নীলিমা! প্রত্যক্ষ করিলেন, যখন গিরিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ ৰন্তা 
সমূহের কলোপিত জলরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন তাহাদের 
হৃদরসাগরে অপূর্ব ভাবতরঙ্গ সকল উতিত হইতে লাগিল এবং মন্ত্রের পর 
মন্ত্র সকল রচিত হইতে লাগিল । 

খখেদ এই নকল কবিস্বরদপূর্ণ সঙ্গীত লহরীর সমগ্ি মাত। ইহার 

৮৮ 





১১৪ জাতিভেদ ॥ 


স্থানে স্থানে কবিত্ব কি নুন! কি আশ্চর্য্য প্রক্কৃতির সৌনারধ্য গ্রহণের 
শক্তি! কি হৃদয় মুগ্ধকর মানব প্রাণের স্বাভাবিক ছবি ! বেদমন্ত্রকার 
কবিগণ বর্ষাকালের ভেকের ক্রো কা! ধ্বনির মধ্যেও এক প্রকার অপুর্ব 
মাধুরী অন্থুভব করিয়াছিলেন ॥ এই সকল বেদমন্ত্রকে কবির কবিত্ব বল, 
বিহঙ্গমের স্বাধীন কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনি বল, পৌন্ধ্য-মোহিত মানব- 
হৃদয়ের উচ্ছণিত ভাবরাশি বল, তবে ঠিক বলা হইল; কিন্তু শাস্ত্র বল, 
ধর্্োপদেশ বল, লৌকিক কি আধ্যাত্মিক বিধি ব্যবস্থা বল, ঠিক বলা হইল 
না। যাহা হউক আর্ধযগণ পুণ্যারণ্য ভারতক্ষেত্রে যখন তীহাদের ধর্মানু- 
ানে প্রবৃত্ত হইলেন--তখন তাহাদের মন্ত্র সকলের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত 
হইতে লাগিল। এই সময় বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই) স্ৃতরাং এক শ্রেণীর 
লোককে যত্বনহকাঁরে এই সকল মন্ত্র অভ্যাস করিয়া রাখিতে হইত। 
ইস্টার বালককাল হইতে এ সকল মন্ত্র কণস্থ করিতেন। যজ্তস্থলে এ 
সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমকার্ষ্যের সহায়তা করিতেন। বর্তমান* 
সময়ে আপনারা পল্লীগ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান দেখিয়! থাকি- 
বেন, ইহারা বর্ণজ্ঞান বিহীন, সংস্কৃত ভাষায় বিন্দুবিসর্গ জানেন না__ 
অথচ ইহার! দশকন্মাস্িত, অর্থাৎ গৃহস্থের গৃহে যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হর-_তাহার সমুদয় প্রকরণ ইহার! কণ্ঠস্থ করিয়৷ রাখিয়া- 
ছেন। জিজ্ঞাসা করুন পিতৃশ্রান্ধ কিরূপে করিতে হয়? অমনি হ্হারা 
শরান্ধের মণ্ত সকল অনর্গল বলিয়। যাইবেন। 'মধুবাতা খাতায়তে প্রভৃতি 
মন্ত্র সকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন। শুদ্ধ হউক অশুদ্ধ হউক যেরূপ 
শিখিয়াছেন অবিকল আবৃত্তি করিতে পারিবেন। : বর্তমান হিন্দুসমাজের 
র্ঘ্ানুষ্ঠানের সাহায্যের জন্ত যেমন এক শ্রেণীর দশক্মাস্বত লোক দৃষ্ট হয়, 
শ্রাচীন আধ্যসমান্জের বেদমন্্র সকলের রক্ষা ও শিক্ষার নিমিত্ত এক 
শ্রেণীর লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারাই উত্তরকালে ্রাক্মণ বনি 


জাতিভেদেহাৎপত্তির কারণ । ১১৫ 








পা্পামপিস্পি্পিস্পাসিপাসা্পিপিস্পিসা পানি, 


প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মণ শব্দের বৃৎপতিলন্ধ অর্ন যিনি ব্রহ্মকে জানেন-_ 
ব। ধারণ করেন) প্রাচীন সংস্কৃতে ব্রহ্ম শবের অনেক অর্থ--এক অর্থ 
ঈশ্বর, দ্বিতীয় অর্থ ব্রাঙ্গণ জাতি, তৃতীয় অর্থ বেদমন্ত্র। এখানে ব্রহ্ধ 
অর্থে বেদমন্ত্র। বেদমন্ত্র বাহার! ধারণ করেন, তাহার! ব্রাহ্মণ। 

মনু বলিয়ছেন-_উত্তমাঙ্গোস্তবাৎ জৈষ্ঠাৎ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ | 

সর্বন্তৈবাস্ত সর্গন্ত ধর্মুতো ব্রাহ্মণঃ প্রভূঃ 1 
মনু, ১ম অধ্যায়। 

স্উত্মমাঙ্গ হইতে উৎপন্ন হওয়াতে, জ্যোষ্ঠত নিবন্ধন এবং বেদমন্ত্রে 
ধারণ নিবন্ধন ত্রাহ্মণ এই সমুদয় সৃষ্টির প্রভু 1” 

এইরূপে যখন প্রাচীন আধ্যসমাজের একাক্ষ সশস্ত্র হইয়। সমাজ রক্ষা 
ব্রতে ব্রন হইলেন--এবং অপরাঙ্গ বেদমন্ত্র সকল শিক্ষা ও শিক্ষার্কার্য্ে 
নিযুক্ত হইলেন, তখন সমাজের অপর সকল লোক---_-ইহাদেরই সংখা 
সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল,____কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত হইয়! 
অর্থোৎপাদনে রত হইলেন । বেদে ইহার! “বিশ” শব্দে উক্ত হরেন) 
বর্তমান বাঙ্গাল! ভাষাতে “সাধারণ” এই শব্ধ ব্যবহার করিলে যেরূপ অর্থ 
বোধ হয়, বেদমন্ত্র সকলে পবিশ” শব্দে সেই প্রকার অর্থ। বিশ অর্থাৎ 
প্রজাবর্গ। এই কারণে “বিশাম্পতিঃ” শব্দের অর্থ রাজা, যিনি প্রজাদিগের 
প্রভু। 

দেখুন তবে কেমন অপরিহার্ধ্য কারণে আদিম আধ্যসমাজ মধ্যে চারি 
প্রকার জাতির সুত্রপাত হয়। প্রথম যখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন 
কার্ষ্যের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন জাতিভেদের বর্তমান চিহু সকল 
কিছুই বিদ্যমান ছিল না অর্থাৎ বর্তমান সময়ে জাতিভেদের বে তিনটা 
প্রধান চিহ্ন দৃষ্ট হয়) ( ১ম) নিম্ন জাতীয়দিগের অন্পপান গ্রহণ নিষেধ, 
(২য়) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ নিষেধ, ( ৩য় ) জাতির প্রভেদ 





১১৬ জাঁভিভেদ ৷ 


অনুসারে ব্যবসায়ের বিভিন্নতা । আদিম আর্য্য-সমাজে এই সকল চিহ্কের 
ফোনটাই লক্ষিত হয় না। এগুলি প্রবল দলাদলি ও বৈর ভাবের ফল- 
গ্বরূপ, সুতরাং এগুলি সমাঁজিক নিয়মরূপে পরিগণিত হইতে অনেক 
শতাবী লাগিয়াছিল। বরং শাস্ত্রে এমন ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া 
যায় যে, বর্তমান সময়ে জাতি যেমন জন্মগত, গুগগত নয়, পূর্বে তাহা 
ছিল না। উৎ্রুষ্ট বর্ণের হীন বর্ণত্ব প্রাপ্তি, এবং হীন বথের উত্তম বর্ণত্ব 
প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়। * * * 

এখন একটা কথা আপনারা ম্মরণ রাখিবেন। বর্তমান সময়ে সভ্য- 
সমাজে সাধারণ শিক্ষার যেমন রীতি দৃষ্ট হয়, আদিম আধর্য সমাজে তাহা 
কখনই ছিল না। অর্থাৎ এখন যেমন একটা বিদ্যালয়ে তুমি আমি দশ 
জন আপনাপন অবস্থা ও শক্তি অনুসারে আমাদের সন্তানদিগকে প্রেরণ 
করিতে পারি, দশ দিক হইতে দশ শত বালক বাণিক আসিয়। প্রতিদিন 
শিক্ষা করিতে পারে, প্রাচীন ভারত-সমাজে এক্ূপ বিদ্যালয় ছিল না) 
তখন বিদ্যার্ধাদিগকে গুরুকুলে বান করিতে হইত ও গুরুদিগের প্রতি 
কঠোর শাসন ছিল, তাহার! ভূতি বা বেতন গ্রহণ করিতে পাঁরিতেন না, 
পরন্ত শিষযগণকে অন্ন দিয়া পুষিতে হইত ৷ শিষাগণ গুরুগৃহে বাস ও 
গুরুগৃহের পরিচর্ধ্যার নিযুক্ত হইয়া দিনাতিপাত করিতেন। বিশেষ তখন 
বর্তমান সময়ের মত গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না মুদ্রাযস্ত্র না থাকাতে 
অতি কষ্টে অনেক পরিশ্রম পহকারে বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাভ্যাস করিতে 
হইত সুতরাং বৎপন্ন গুরুর সংখ্যা অধিক হইত না। যে সকল বুতপন্ন 
ব্যক্তি শাস্ত্রবিশারদ বলিয়া প্রতিষ্ঠাবান্‌ হইতেন, বহুদূর হইতে শিষাগণ 
আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া বাঁ করিত। এইরূপ অবস্থায় ধাহার যে 
বিদ্যা ছিল তাহার নিজ বংশীয় বালকর্দিগকে শৈশব অবস্থা হইতেই শিক্ষ। 
দেওয়াই হ্থাতাবিক। মাছুষ যে বিষয়ে প্রতিষ্ঠা বা গৌরব লাভ করে, 
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তাহা নিজ বংশে রক্ষা করিবার ইচ্ছা শ্বতঃই উদ্দিত হয়। এই সকল 
কারণেই দেখিতে পাই এ দেশে সকল প্রকার বিদ্যাই কৌলিক হইক়া 
যায়। এখানে নৈয়ায়িকের ছেলে নৈয়ারিক, স্মার্তের ছেলে স্মার্ত, 
দেওয়ানের ছেলে দেওয়ান, বৈদোর ছেলে বৈদ্য । যিনি যখন যে বিষয়ে 
কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিই তাহা! নিজ বংশদরদিগকে শিক্ষা দিয়! 


গিয়াছেন। 
আপনারা এই বিষয়টী ম্মরূণ রাখিলেই ফিরূপে বর্তমান জাতিভেদ প্রথার 


সৃষ্টি হইল তাহ! বুঝিতে পারিবেন । ধাহার! সশস্ত্র হইয়! দেশ রগ্ষা করিতে 
নিযুক্ত হইলেন, তাহারা যুদ্ধ বিদ্যাতে যে নিপুণতা লাভ করিলেন, তাহা 
তাহাদের বংশ পরম্পরাতে থাকিল,__াঁহারা বেদমন্ত্র সকল রক্ষা ও শিক্ষা 
করিতে লাগিলেন দেই কার্ধ্য তাহাদের কৌলিক কার্য হইল,__ধাহার! 
“কৃষি ও বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার! আপন আপন সম্তানদ্িিগকে 
উক্ত বিষয়ে শিক্ষ1 দিতে লাগিলেন | এখন কি আপনাদিগকে দেখাইয়া 
দেওয়। আবশ্তক যে, যে বিদা| এ প্রকার কৌলিক হয়, লোকে সর্বদাই 
ব্পূর্বক তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে ও তদুপরি অপরকে সহজে অধিকার 
স্থাপন করিতে দেয় না? আপনার! সমাজ মধ্য প্রতিদিন হাজার হাজার 
প্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছেন, সুতরাং এই কথার প্রমাণ দিবার জন্ত 
আর ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন নাই। যখন বেদমন্ত্র রক্ষকগণ আপনাদের 
কর্মের জন্ত গৌরব ও ম্পর্ধা করিতে লাগিলেন এবং দেশ রক্ষক ক্ষত্রগণ 
স্বীয় কার্য্ের গৌরব ঘোষণ। করিতে লাগিলেন তখন অল্পে অল্পে প্রতি- 
দম্বিতা ও বিদ্বেষ ভাবের স্থষ্টি হইল, এবং ক্রমে ক্রমে বর্তমান কঠিন 
নিম সকল দেখ! দিল।” 
শ্রীযুক্ত রাজেজ্্ লাল আচার্য্য বি, এ, বলেন :-_“আদিম কালে কৃষি 
' যাজন যুদ্ধাদি জীবিকা-ভেদজনক বর্ণ বিচার বা বংশানুক্রমে পুরোহিত বা 
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রাজার প্রথ! তখন ছিল ন1। শ্যামল শস্ত ভরা প্রতৃত ক্ষেত্রের অধিস্বামী 
যেমন শ্হস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন আবার তেমনি বাহুবলে শ্বগ্রাীম, আত্ম- 
জীবন ও অর্থ গ্রতৃতি রক্ষা করিতেন। যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরিয়া তাহারাই 
আবার হুন্র ভাষায় মন্ত্রচন! করিয়া ইন্দ্রা্দি দেবগণের উপাসনা 
করিতেন। তখন দেব মুর্তি৪ ছিল না, দেব গৃহও ছিল না, পুজা বিধির 
নানাবিধ আড়ম্বরও ছিল ন1।” 

তারপর আর্ধ্গণ শক্তি ও সুবিধা অনুযায়ী চাঁরি শ্রেণীতে বিভক্ত 
হইলেন। এক এক শ্রেণী এক এক কার্ষে্ নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে এই 
কার্ধ্য বা ব্যবসায় বংশগত হইয়া ফাড়াইতে লাগিল । ব্রাঙ্গণের পুক্রগণ 
সাধারণতঃ যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা; ক্ষত্রিয় পুক্রগণ যুদ্ধ বিগ্রহাদি : 
বৈশ্য পুত্রগণ কৃষিকম্দ্ম বাণিজ্যাদি ও শুদ্র পুত্রগণ তিন বর্ণের সেবাছি 
কার্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে বহুদিন অতিবাহিত , 
হইবার পর সাধারণ লোক অর্থাৎ বৈশ্ঠ শুদ্রগণ পুরোহিতদিগের চরণে 
বিবেক বুদ্ধি অর্পণ করিয়া জ্ঞানালোচন!, বিদ্যাচষ্চ! এবং ধর্মচিস্তার হস্ত ও 
কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিল। আবার দেহ ধন ধশ্বধ্যাির ভার ক্ষত্রিয়ের 
হাতে দিয়! নিশ্চিন্ত হইল। কাজেই সময় ও সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিয়গণ ঈর্দৃশলোকের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। পুরো" 
হিভের! সাধারণ লোক দিগকে মূর্খ ও অশুদ্ধ বলিয়া ঘ্বণা' করিতে লাগিলেন, 
আর হত্রিয়েরা নিস্তেজ কাপুরুষ বণিক ও কৃষকর্দিগের রক্ত সম্পর্ক 
পরিত্যাগ করিলেন । পুরোহিত ও ক্ষত্রিয়ের এইরূপ ব্যবহার বৈশ্ত ও 
শূদ্র সাধারণ দ্বিরুত্তি না করিয়া সহা করিতে লাগিলেন 

এই সময়ের অবস্থা আলোচনা করিয়৷ ০ ব্রাঙ্গণ প্রাধান্তের ক্রমবিকাশ 
কারণ নির্দেশ করিয়! শ্রীযুক্ত পি, এন, বনু মহাশয় তাহার বিখ্যাত 
77130 05111586107, 820৩1 81091 ২515 গ্রন্থে লিখিয়াছেন ৪: 
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দেখিতে দেখিতে ক্রাঙ্মণ-প্রাধান্য সমাজে বন্ধমূল হইয়া উঠিল। 
আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে সমাজ চলিবে, রাঁজা শাসিত হইবে, সেই শক্তি 
তখন ব্রাহ্মণের হস্তে; তাই ক্ষত্রিয় যখন রাজা হইলেন ব্রাহ্মণ তাহার 
পরামর্শ দাতা হইলেন। ক্ষত্রিয় বাহু, ব্রাক্ষণ মস্তক; ক্ষত্রিয় শক্তি 
্াহ্মণ বুদ্ধি। সুতরাং ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত যে দিন দিন নিরম্থুশ হইবে 
তাহার আর সন্দেহ কি? 

অতঃপর ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা! বুদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয় 
প্রভৃতিরও উন্নতি হইতে লাগিল। তাই তীছার! তখন ক্রাহ্মণের ক্ষমতা 
হাঁস করিবার জন্য লোলুপ হইলেন। 

পি, এন, খসু মহাশয় বলেন 2886 00৩ 055552106 
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পরে বহুদিন পর্য্য্ত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে একট! সংঘর্ষের পরিচয় ইতিহাস 
সাক্ষ্যদান করিয়াছেন । বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, পরশুয়াম শ্রীরাম, বেন নহুষ 
নিমি প্রভৃতির উপাখ্যান তাহার প্ররুষ্ট নিদর্শন । মহারাজ ঘুধিষ্ঠিরের 
রাজস্থয় যন্তে ক্ষত্রিয় শ্রীকঞ্চ সর্ধোততম পদে বুত হইয়াছিলেন--এবং 
পরে সময় সময় বৈশ্ঠ শুভ্রও কখন কখন শক্তি ও সাধন! বলে ক্ষত্রিয় ও 
ব্রাহ্মণের সম্মাননীয় হইয়াছেন। কিন্তু তাহা লমুদ্রে বারিবিন্দু প্রায় 
নিতান্তই লামান্ত ! নৈমিষারণ্যে ষষ্টি সহ খুধি পরিবৃত পরিষদে শুদ্র 
সত পুরাণ বক্তার পদ অলঙ্কৃত করিয়া খধিগণকে ধর্মমতত্ব শ্রবণ ও ধর্দো- 
পদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 

্রা্মণাধিকার বিস্তৃতি ও ব্রাহ্মণ প্রাধান্ত রক্ষার নিমিত পরবর্তী 
্রাহ্মণগণ সামাভাব জলাঞ্জলী দিয়া--নিরপেক্ষ সমদর্শন ডূবাইয়া দিয়্া-_মনু- 


আদি সংহিতা পুস্তকে ব্রাহ্মষণেতর জাতি সম্বন্ধে সুকঠোর অনুশাসন 
চালাইতে লাগিলেন। শুদ্রদিগের সম্বন্ধে ত কথাই নাই। 
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আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, আদিযুগে একমাত্র বর্ণ ছিল। “এক বর্ণ 
আসীৎ পুরা”। পরে গুণ ও কর্ম অনুযায়ী তাহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈ্ঠ 
শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন; এই চারিবর্ণ ব্যতীত অন্ত 
কোন বর্ণ বা সঙ্করজাতি সম্বন্ধে শাস্ত্র ও ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে তেমন 
কোনও উল্লেখ নাই। মন্গ বলিতেছেন £__ 
্রাঙ্মণঃ কত্রিয়! বৈশ্তা আ্য়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ ) 
চতুর্থ এক জাতিস্ত শুদ্র নাস্তিতু পঞ্চমঃ॥ 

,. অর্থাৎ পত্রাহগণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্ধ বরণ শৃল্র 
একজাতি। ইহা ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই।” সুতরাং বর্ণ-সঙ্করের কথা যাহা 
বৃহবর্মপুরাণ মহুসংহিতাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে উহ! অতি আধুনিক। 
'আধুনিক না হইলে ইহাদের বৃত্তাত্ত পূর্ব পূর্ব গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচিত 
হইত। মন্ুুসংহিতা যে অত্যত্ত আধুনিক, ইহা সুধী মাত্রেই বিদিত 
আছেন। এই মন্থদংহিতায যাহািগকে লঙ্করজাতি বলিয়া বর্ণনা কর! 
হইয়াছে, তাহারা বাস্তবিকই সঙ্করজাতীয় কি ন! সে সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ 
বিদ্যমান । এ সম্বন্ধে আমর! বথাশক্তি বিস্তারিতরূপে আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম। পশুর যভুর্কেদ খখেদের অনেক পরে রচিত হইলেও, ইহা! 
যে আদিম কালেরই অন্ততম গ্রন্থ, ইহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য । খখেদের 
অনেক সৃক্তও ইহাতে পরিৃষ্ট হয় । এই গ্রন্থ য়ে সময়ে রচিত হইয়াছিল 
সেই সময়কার সামাজিক অবস্থা ইহা হইতে অনেকটা! জানা যায়। ইহার 
শত কুল্্রীয় নামক যোড়শ অধ্যায়ে অনেক ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, কিন্ত 
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শশী 


কোনও জাতিবিভাগের উল্লেখ নাই । আদিম অধিবাসী, নিষাদদিগেরও 
ইাতে উল্লেখ আছে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এট যে পরবর্তীকালে এই 
নিষাদেরাই ্রা্গণের গুরসে শুদ্রানীর গর্ভজাত বলিয়া বর্মিত হইয়াছে । 

“পুরুষ মেধ” নামক ভ্রিংশৎ অধ্যায়ে আমর! ব্রাহ্মণ, রাজন, বৈশ্ঠ, শৃক্র 
এবং অন্তান্ত কতকগুলি ব্যবসায় এবং আদিম অধিবাসীর নামোল্েখ 
দেখিতে পাই। পৌরাণিক সময তাহাদিগকেই কতকগুলি বিভিন্নজাতি 
বলিয়া! বর্ণনা! করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ এ ষোড়শ অধ্যায়ে আমরা 
নিয়লিখিত ব্যবসয়ি ও আদিম অধিবাঁপীর নাম দেখিতে পাই £- স্থপতি, 
স্তেন, স্তাযুঃ, তক্কর, মুঠ, কুলঞ্চঃ (বিভিন্ন প্রকারের চোর ডাকাইতের 
নাম ), সারথি, তক্ষার (হুত্রধর ) রথকার, কুলাল, কর্মকার, নিষাদ । 
এই সমুদয় ব্যবসায়ীর! স্থৃতি এবং পুরাণাদিতে সঙ্করবর্ণ বলিয়! উল্লিখিত 
হইয়াছে। সত বা সারথিকে ক্ষত্রিয় পিতা ও ত্রান্ধমী মাতা হইতে, 
তক্ষার বা স্থৃত্রধরকে করণ পিতা বৈশ্তা মাত! হইতে, কর্ণকারকে শুন্ত্ 
পিতা ও অব্যক্ত মাতা হইতে উৎপন্ন বলিয়! নির্দেশ করা হইয়াছে । 
আর্ধ্য সমাজে কি বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ অবৈধ প্রণয় করিবার পূর্বে 
কুলাল, কর্মকার, হুত্রধর প্রভৃতি ব্যবসায় আদৌ ছিল না ? 

“পুরির্ঠেয় (আদিম অধিবাঁপী ) শ্বনিন (অনা্ধ্য জাতি বিশেষ » মাগধ 
(অনার্ধয জাতি বিশেষ ) পুরাণে এই জাতি বৈশ্ত- পিতা ও ক্ষত্রিয়মাতা! 
হইতে সন্ভৃত বলিয়া উক্ত হটয়াে। সুতও জঙ্করবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত 
আছে, কোনস্থানে ক্ষত্রিয় পিত! ব্রাহ্মণী মাতা ও কোনস্থানে বৈশ্য পিতা 
ক্ষত্রিয় মাতা হইতে সম্ভৃত বলিয়া! উক্ত হইয়াছে। অযোগ (খনিতে 
কার্ধ্যকারী ) পুংশ্চলু (পরদার অভিমর্ষক! ), শৈলুষ (নট ), খনিকার» 
বপ (কৃষক ), উুকার, খনুষ্কার, ভিষক, জাঠি প্রথ! প্রচলিত হওয়ার 
পরেও ব্রান্মণেরাই চিকিৎবক ছিলেন। কিন্তু এখন চিকিংসক- 
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ব্যবসায়ীকে ব্রাহ্মণ পিত! বৈশ্তা মাতা হইত্ডে সম্ভৃত বলিয়া বলা হইয়া 
থাকে )। নক্ষত্রদর্শ, হস্তিপ, (মাহুত ), অশ্বপ (সহিস), গোপাল, 
স্তরাকার, গৃহপ (দ্বারবান ), বিত্তধ ( খাজা্ধী ), অমুক্ষত্তা (চাকর), 
দার্ববাহার ( কাঠুরিয়া ), অগ্যেধ ( আলোওয়ালা ) অভিষেন্তা ( পাচক 7 
পরিবেশনকর্তা, পেশিত (চিত্রকর ), প্রকরিতা ( খোদাইকর ), উপসেক্তা 
(স্থানবারক), উপমস্থিত৷ (তৈল মর্দনকারী ), বাঁসপুলালী (রজক ), 
রঙায় স্ত্রী (রদার ), ক্ঞেনহৃদয় (নরহ্ন্দর ), ক্ষত্তা.,( সারথী), চর্ 
(চশ্বকার), বৈবর, কৈবর্ভ ( ইচাদিগকেও পুরাণে বর্ণসঙ্কর বলিয়! 
উল্লেখ করা হইয়াছে )। কিরাত (অনার্য জাতি বিশেষ) পৌল্কস 
( অনা্ধ্য জাতি বিশেষ ), দূর্মদ, ভিমল (অনার্য জাতি বিশেষ)। 
আভির বা গোপাল, 'রজক, নরন্ুন্দর, সারথী, চর্ঘমকার, ধীবর, কৈবর্ত 
ইত্যাদিগকেও পুরাণে ও সংহিতীয় বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । 
উপরি উক্ত ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে আভিরকে গোপ পিঠ! ও বৈশ্ত মাত 
হইতে, চন্মকারকে আভতির পিতা! বৈশ্ত মাতা হইতে, ধীবরকে গোপ 
পিতা ও শুড্র মাতা হইতে, নটকে মালাকার পিতা ও শুত্র মাতা হইতে 
সম্ভৃত বলিয়া বর্ণন! করা হইয়াছে। 

-উপবের লিখিত তাঁলক! হইতে দেখ! যাইতেছে ষে, কতকগুলি 
অনার্ধ্য জাতি এবং কতকগুপি বাবসায়ের নামমাত্র ইহাতে উল্লিখিত 
হইয়াছে । ইহাতে গায়ক, কবি, বিভিন্ন শ্রেণীর আ্ীলোক, বোবা, অন্ধ, 
কালা এবং কতকগুলি অন্তান্ত নানারকম নামোল্লেথগ আছে। মাগ। 
নিষাদ, ভীমল, মুগযু, এবং শ্বনিন, প্রভৃতির! অনার্ধ্য জাতি। বূর্ধেদের 
উঁ ছুই অধ্যায়ে যে সমস্ত ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে আর্ধাজাতির 
প্র সময়ে সভ্যতার কতদুর উন্নত হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবগত হই। 
কিন্তু সঙ্করঞ্াতি-বিভাগের সহিত উল্লিখিত জাতিদিগের কোনও সংত্বব 
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নাই। সঙ্করজাতি উৎপত্তি না হওয়! পর্য্যন্ত আর্ধ্যদিগের মধ্যে কর্মকার 
কুস্তকার স্ৃত্রধর সারথি রত্বাকর চিত্রকর চম্কার প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোক 
ছিল না, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত ও অন্যায় । বৈদিক সময়ে যে 
কেবল কোন জাতি-বিভাগ ছিল না তাহা নহে, কিন্ত সে সময়ে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট বাবসায়ও ছিল। পরবর্তী সময়ে যদিও ব্রাহ্মণ 
এবং ক্ষত্রিয়ের! বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন তথাপি তখনও বিভিন্ন 
ব্যাবসায়াবলম্বী আর্যের৷ একই জাতি ছিলেন। স্থার্ভ ও পৌরাণিক 
সময়ে বিভির ব্যবসায়াবলম্বী আর্ধ্যগণ শ্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত 
হইয়াছিলেন। প্রাচীন সময়ে পৌরহিত্য ও যুদ্ধ ব্যবসায়িগণ অবশ্ত 
বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন কিন্তু জাতি শব্দে বর্তমান সময়ে আমরা যাহা 
বুঝি, প্রাচীন ভারতে সেরূপ কোন জাতি-প্রথা শ্রচলিত ছিল না। 
অনেক ব্যবসা বংশগত হইয়! উঠিলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে জাঁনিত , 
যে, তাহারা একই জাতি। তাহারা একত্র পানাহার করিত, পরস্পরের 
মধ্যে বিবাহাদি কার্ধ্য হইত, একই ধর্দোপদেশ প্রাপ্ত হইত; তাহারা 
একই জাতীয় ইতিহাসে ও একই পূর্বপুরুষের গৌরবে আপনাদিগকে 
গৌরবান্বিত বোধ করিত” । (১) 

প্ৰর্ণসন্কর সম্বন্ধে মঙ্গসংহিতাই প্রধান পুস্তক । কিন্ত আমাদের ন্মরণ 
রাখা আবশ্তক যে, ইহা একথানি আধুনিক পুস্তক। পণ্ডিতগণ বলেন 
যে, ইহা খুষ্ীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে । মনুদংহিতাই ভারতের 
প্রাচীনতম ব্যবহার শাস্ত্র নহে, আপন্তব্ব, বৌদ্ধারন, ক্লাশ্বলায়ন প্রভৃতি 
ধর্মশান্ত্র অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ খুষ্টীয় অবের ২০০ হইতে ৬০০ বৎসর 
পুর্বে রচিত হইয়াছে । পদ্য মন্কসংহিতা প্রভৃতি স্ম্তিশান্থ অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক। মন্ুদংহিতা অনুষ্ট পৃচ্ছন্দে রচিত। কিন্তু হৃত্রশান্ত্র রচনাকালে, 

(১) হিন্দু পত্রিকা । " 
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অনুষ্ট পচ্ছন্দে, বিস্তৃত গ্রন্থ রচনাকালে ব্যবহৃত হইত না) এই পদ্যমন 
স্বতিগুলি প্রাচীন ুত্রশান্ত্রের পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত আধুনিক সংস্বরণ 
মাত্র॥ মন্গসংহিতা কৃষ্ণ যজুর্বেদাস্তর্গত মৈত্রায়ণ শাখার উপরিভাগ 
মানব স্থুত্রচারণের ধর্ধৃত্র হইতে পদ্যে রচিত হইয়াছে । আমরা বর্তমানে 
মন্ুসংহিতা বলিয়া যে গ্রাস্থ দেখিতে পাই, তাহ! ভূগুর রচিত; কিন্তু 
তাহা মন্ুর রচিত বলিয়া উল্লিখিত আছে ।” 
আমরা এক্ষণে মনুনংহিত। ও বৃহদ্বর্মবপুরাপ সম্মত কতিপয় প্রধান প্রধান 
বর্ণসঙ্কর জাতির উল্লেখ কারয়৷ তদালোচনাক় প্রবৃত্ত হইব । 
পিতার বর্ণ মাতার বর্ণ উৎপন্ন বর্ণ | পিতার বর্ণ মাতার বর্ণ উৎপন্ন বর্ণ 
রাহ্মণ বৈশ্ অন্বষ্ঠ | করণ বৈশ্তা তক্ষা বা 
এ শৃত্র : নিবাদ বা হৃত্রধর এবং রজক। 
পারশব | । ব্রাহ্মণ অন্থষ্ঠ  আভির। 


“রী ঁ বারুজীবী ৷ | গোপ শুদ্র  ধীবর ও নুড়ি 
ক্ষত্রিয় এ উপ্র। | মাগধ ঢ শেখর, 
্রাঙ্গণ স্ৃত। জালিক। 
বৈশ্ৈ ক্ষত্রিয় মাগধ, গোপ ) | আভীর *** বৈশ্ত *** তক্ষবা 

আাঙ্গণ বৈদেহ। চর্মকার। 
শৃদ্র বৈশ্তা. অধোৌগব। |রজক *** এ ”* ঘটজীবী। 
বৈশ্ৈ শ্ড করণ। | তেলকার *** এ ***দোলাবাহী ॥ 
শূ্র ্রাহ্মণ চঙুাল। | নিষাদ "** শুদ্র "** পুকস। 
শ্‌দ্র ক্ষত্রিয় কুস্তকার ও | ত্রাঙ্গণ "** অযোগব-"বীগ বান। 


ৃ তত্তবায়। | শত্র "৮ ক্ষতিয়.* ক্ষেত্রি। 
অস্থষ্ঠ বৈশ্ৈ স্বর্ণকার | ক্ষত্রিয় *** শুদ্র *** নাপিত। 
এবং স্তুবর্ণবণিক। মোদক 1 


১২৩ জাতিভেদ। 





পিতার বর্ণ মাতার বর্ণ' উৎপন্ন বর্ণ | পিতার বর্ণ মাতার বর্ণ উৎপন্ন বর্ণ 
ত *** ত্রাঙ্মণ *** মালাকার।| দেবল *** বৈশ্ত *** গণক। 
বৈশ্ত *** ক্রাঙ্গণ ** তাঁধুলি ও | বৈদেহিকা করবর *** অন্ধু। 

তৈলিক। | তরী **নিষাদ "* মেদ। 
মালাকার ... এ ***নট, শাবক | বিপ্র ** ক্ষত্রিয় ***মূর্ধাভিষিক্ত 


দ্য  *** অযোগব."* সৈরিন্ধু। (বাজ্ঞবন্ক্য সংহিতা )। 
স্র্ণকার ***অন্বষ্ঠ বা বৈদ্য মলগ্রাহী | ক্ষত্রিয় *** বৈশ্ত *** মাহিষ্য। 
€ মেথর ) (বাজ্ঞবন্্যসংহিতা ) 


প্সংস্কার সমস্ত ত্যাগ করিয়! প্রথম তিন জাতি ব্রাত্য হইয়াছিরেন। 
্রা্মণ ব্রাত্য হইতে তূর্জকণ্টক, অবস্ত্য, বাঁতধান, পুষ্পথ এবং শৈথ জাতি 
উৎপন্ন হইয়াছে । ক্ষত্রিয় ব্রাত্য হইতে ঝলপ মল্ল, লিচ্ছিভী, নট, করণ, 
পাশ এবং দ্রাবিড় জাতি হইয়াছে । এবং বৈস্ত ব্রাত্য হইতে শুধন্বান, 
আচার্ধা, কুরুশ, বিজানমান মৈত্র জাতি হইয়াছে। * 

“নীচ ক্ষত্রিয় জাতি-_-পৌগ্ডক, উড়ু, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শাক, 
পারদ, প্লভ, চীন কিরাত দরদ। মনত বলেন, ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু 
এবং পাদ হইতে জাত জাতিদিগের মধ্যে যে সমস্ত জাতিকে গণ্য কর৷ 
হয় নাই. তাহার! শ্্েচ্ছভাষীই হউক, কি আর্ধ্ভাষীই হউক, দস্থ্য নামে 
পরিচিত। ৪ ২ 
“্মনুতে ইহার কোন কোন জাতির ব্যবসায়ের উল্লেখও আছে। 
সৃতগণের প্রতি গাড়ী ঘোড়ার তত্বাবধানের ভার থাকিত। অন্বষ্ঠের প্রতি 
চিকিৎসার ভার থাঁকিত। বৈদেহিকগণ স্ত্রীলোকের পরিচর্যা করিত। 
মাগধের! বাবসায়ী ছিলেন। নিষাদের! মত্স্ত ধরিত। অযোগবের! হুত্রধরের 
কাধ্য করিত। মেদ, কুঞু, অন্ধ, মদ্গুগণ বন্ত জন্ত ধরিত। ক্ষত্রী, উগ্র, 
পুক্কশগণ গর্ভস্থ জন্ব ধরিভ। ধীগববানের! চর্্ব্যবসায়ী ছিল), বিন্রা 
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াপাসপাসপাস্পিি। 





শিপ সিপিস্পাসিপাটি 


ঢাক বাজাইত।, চগ্ডাল ও শ্বপচদের ধন সম্পত্তিৎস্বরূপ কুকুর ও গণ্দভ 
ছিল) শ্মশানে শবের কার্ধাদি করিত। উপরি উদ্ভূত তালিকার মধ্যে 
আমরা বৈদ্য ও কায়স্থের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু 
অনেকে করণ ও কায়স্থ এবং অন্বষ্ট ও বৈদাকে একই সংজ্ঞায় নির্দেশ 
করিয়া থাকেন। অনেককে আবার তাহ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়! মনে করেন না । 
কায়স্থ জাতির উল্লেখ বিষ্ুপুব্বাণে ও যাজ্ঞবন্কাসংহিতাতে আছে। কায়ন্থ 
সম্বন্ধে [1700 01511158000 80001031165) তি 15এ এইরূপ আছে 
০8105 60০ ০1956 01096 300010150 [1000 0০104, 086 


(6 15595961998 %85 80011502006 09 5 ৫1900060550 9৮ 





0 1067 তা1)০ 61621919550 ৪3 5011065 200 05690061615 
1067 ৮10 12 81] [7:51780০, 1551050 0910150০0১৩ 21559. 
2100 08109 ০ 056 80515 0155, 08505.৮ বৈদ্াগণের সন্বন্ধেও প্রাচীন 
“সংহিতাদি গ্রন্থে তেমন উল্লেখ নাই। মন্তু মাংসবিক্রেতা সুরাবিক্রেতা 
প্রভৃতির সহিত বৈদ্য ( চিকিৎসক ) সম্প্রদায়কে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন । 
পশ75 [1020 ড51052 ০2 01055101520 05565 2965 1700 
৪150 80199110075 0001 2001206 58001093 ৪0০1) ৪5 6795৩ 
০৫ 012170 8170 %20008591109, 51055101575 26. 056060976 
17) 00050 00915 0৮6 00510012525 2, 150706 08309১-*:৮৮০5 ০৮৯ 
1200 10610610109 17591018173 10 009 58103 ০200607 ৪5 
1656 5611515 210 110007500019,% 
(8100 58511155602 মা0067 30109 2৪16) 
“নিষাধ গাতি-_ভারতের আদিম অধিবাসী ছিল) মত্হ্য ও মুগাঁদি 
শিকার দ্বারা জবিকার্জন করত । মন্ত্র তাহাদিগকে সঙ্কর জাতির তালিকা- 
ভুক্ত করিয়াছেন। নিষধ নামে একটা দেশ ও একটা জাতিও ছিল) 


১২৮ জাতিভেদ। 


নৈষধ চরিতের নলই তাহার রাজা ছিলেন । নিষাধ ও নিষধ একই জাতি! 
বিভিন্ন নাম বলিয়া! বোধ হয়। 

প্উগ্র--বঙ্গদেশের আগুরীর! এই উগ্রী বলিয়া পরিচয় দেয়। কেবল 
অর্থাৎ আধুনিক মালাবার দেশের নাম উগ্র। মন্থু বলেন যে উপ্রেরা উত্রী- 
স্বভাবান্থিত ও নির্দয়। যে দেশের লোকের! উপ্র স্বভাৰ বিশিষ্ট তাহাদিগকে 
আর্ষ্যেরা এই উপ্র নাম দিয়! থাকিতে পারেন। গহ্বরস্থ জন্তদ্দিগকে বধ 
করাই তাহাদিগের ব্যবসায় ছিল, কিন্ত আগুরীদের' অবস্ত সেইরূপ কোন 
ব্যবসায় নাই। 

“কুত--জাতি হয়ত গাড়ী চালাইতে সুদক্ষ থাকায় জাতি বিভাগে 
এ্ররূপ আখ্যা পাইয়াছে। ইহা! বাস্তবিক আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের 
শিক্ষিত সম্প্রদায় এক মুহূর্তের জন্তও একবার চিন্তা করিয়৷ দেখেন না, 
যে এই সমস্ত ব্যবসায় কখনই মিশ্র বিবাহের জন্ত অপেক্ষা করিয়া বপিয়! 
ছিল না। কোন ক্ষত্রিয় কোন ব্রাঙ্মণীর সহিত মিলিত হওয়ার" 
পুর্ব্বে আর্ধ্যদ্িগের রথচালক কেহই ছিল না এরূপ অন্গমান করা কি 
মূর্খতা নয়? 

*অযোগব--য্জুর্ধেদে অযোগের উল্লেখ আছে। তাহারা খনিতে 
লৌহখননকারী অনার্ধ্যঙ্জাতি বিশেষ ছিল। কিন্তু মন্থর অযোগবেরা 
হৃত্রধর | রঃ 
*ক্ষেত্রী--আমাদিগের বিশেষ সন্দেহ হয় যে, রাজপুতো যখন প্রাচীন 
ক্ষত্রিয়দিগের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন গোড়া হিন্দুধর্ম হইতে 
পৃথক ভাবে থাকার, ক্ষত্রিনেরা ব্রাহ্মণদিগের রিরাগভাজন হওয়ায় তাহা” 
_দ্রিগকে সমাজে নীচ অবস্থান করিয়া সেইরূপ একটী নামও দিয়াছিলেন । 
পজাবে বহুতর ক্ষেত্রী' আছে) বীর শিখজাভিদিগ্রের -গুরুকুলও ক্ষেতরী। 
গুরু নানক ও তৎপরবর্তী অন্ততম নয়জন গুরু এবং তাহাদের বংশধরগণ 
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যদিও সাধারণতঃ ক্ষেত্রী বলিয়া পরিচিত, তাহা লইলেও তাঁহারা আপনা- 
দিগকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন। 

শ্চগ্ডাল--অনাধধ্য জাতি বিশেষ_বড়ই পরিতাপের বিষয়--সরল 
শান্ত ধন্মশীল নমঃশুদ্রগণকে তাহাদিগের শ্বজাতীয় অজ্ঞ হিন্দুত্রাতীগণ অযথা 
অন্তায়রূপে চগ্ডাল আখ্যায় অভিছিত করিয়া--তাহাদের প্রাণে গভীর 
বেদনা দিয়! থাকেন। কাজেই ভিন্ন ধনী গভর্ণমেন্ট ও তাহাদিগকে চণ্ডাল 

জ্ঞাতেই গণন! করিয়া থাকেন। ১৮৯১ সালের আদমন্থ্মারী বিবরণীতে 

তাহাদের সংখ্যা ১৭৬১৩৬৪ ছিল এবং তাহারা যশোহর, খুলন|, ফরিদপুর, 
বাখরগঞ্জ এবং ঢাকা এই কর্‌ জেলাতেই অধিকাংশ বাদ করে। তাহারা 
কঠিন পরিশ্রমী । এ প্রদেশে জমি, তাহারাই চাঁষ করে। মনু বলেন, 
শুত্রের গুরদে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের উৎপত্তি । 

অধ্যাপক রমেশচন্র দত্ত তাহার “4১00106 [70019 নামক গ্রন্থে এই 

“জাতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন £---”( শববহন ও দাহনকারী ) চণ্ডাল- 

দ্িগের পরস্পরের মধ্যে এরূপ একটা শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্ত আছে 
যে, তদ্ঘার! স্পষ্টই বুঝা! যায় যে তাহার একটা স্বতন্ত্র জাতি। এই 
জাতি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে? মনু বলেন, শৃদ্রের ওরসে ত্রাক্মণীর গর্ভে 
তাহাদের জন্ম । প্রাচীন কালে দক্ষিণ পুর্বববঙ্গে কোন সময়েও ব্রাহ্মণের 
মতখ্যা বেশী ছিল না, এবং বর্তমান সময়েও উপরোক্ত পাঁচ জেলাতে 
২৫ লক্ষ ব্রাহ্মণও হঃ£বে না; এনপ অবস্থায় & সব জেলাতে ১৭ লক্ষাধিক 
চণ্ডাল কিরূপে জন্মিল ? মগ্র মতে এই প্রশ্রের কি সন্তোষজনক উত্তর 
দেওয়! যাইতে পারে? ১) আমরা কি অনুমান করিব যে সুন্দরী 

(১) কর্ণেল গ্রীবুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রনীত প্ধ্বংসোন্ুখ জাতি”তে যুক্তবজে 
্রাহ্মণ সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ এবং নমঃশুত্রের সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ ।বলিত্থা উক্ত ও সংগৃহীত 
হইয়াছে । 


১৩০ জাতিতেদ । 


্রাহ্মণগণ অনবরত কৃষ্ণকায় শুদ্র সাধারণের প্রতি অন্গ্রহ দেখাইয়া 
আসিয়াছেন? আমরা কি অনুমান করিব যে ক্দুত্তিবান্‌ শুত্রের! একটী 
নূতন জাতি সৃষ্টি করাঁর অভিপ্রায়ে, সহস্র সহস্র সুন্দরী অথচ ছুূর্ব্বলচিন্ত 
্রাঙ্মণ-কন্তাকে কুপথে আনয়ন করিয়াছে? অথবা আমর! কি ইহাই 
অনুমান করিব যে, রাজানুগৃহীত ও পৌরহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-সম্তান 
অপেক্ষ! এই চণ্ডালদিগের বংশধরগণ মতস্তবহুল জলাভূমি ও গগগ্রামে 
নানাবিধ ছুঃখকষ্টের মধ্যে থাকিয়াও বেশী হইয়া পড়িয়াছিল? ইহাতে 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই অন্ুমানগুলিও যেরূপ অসম্ভব, মনুর 
প্রচারিত সঙ্ধরজাতির বিবরণও সেইরূপ অস্বাভাবিক 1” 

'আমরা পুরাণে দেখিতে পাই যে, দেবী চও ও মুড নামক ছুইটা 
অস্তর সেনাপতিকে বধ করিয়াছিলেন, তাহারা হয়ত এই চণ্ডাল ও ছোট- 
নাগপুরের মুণ্ডাদিগের দলপি ছিল 1৮ - 

“হিন্দুদিগের মধ্যে “চগাল” এই শব্দটী বড়ই ঘ্বণাব্যঞ্ক । আজকাল" 
নমংশুপ্রগণের মধ্যে অনেকে উচ্চ শিক্ষা! লাঁভ করিয়! উচ্চ রাঁজকন্মে নিথুক্ত 
হইফ়্াছেন। শিক্ষা সাধনায় প্রবৃত্ত হইরা উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে প্রতিত্বান্দিতায় 
অগ্রসর হইয়াছেন ৷ ইহা্দিগের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ ভালবাসা ও 
সহানুভূতি প্রদর্শন ন1 কিয়! বরং নানারূপে উৎ্পীড়ন করিয়৷ আমিতে- 
ছেন। বলা বাহুল্য ইহার ফল ও পরিণাম অত্যন্ত শোচনীক্স 1” 

শাস্ত্র ও কলমের খোঁচ৷ হইতেই যত অনর্থের উৎপত্তি। শান্ত্কার 
বদি মাঁনব সাধারণকে হীন ভাবে চিত্রিত না করিতেন তবে কি সমাজে 
উচ্চ নীচ আর্ধ্য শ্্েচ্ছ ব্রাহ্মণ চণ্ডালের বৈষম্য: উপস্থিত হইত? সে 
শান্ছেও আবার কত গোলযোগ ও গরমিল। এই চগ্াল সম্বন্ধে ব্যাস 
সংহিতাঁয় লিখিত আছে £-_- 


কী চি ০ কী খা কী 
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,কুমারী সম্তবস্তেকঃ সগোত্রাং দ্বিতীয়কঃ 1৯ 
্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাগালক্ত্রবিধঃ স্মৃতঃ | 
প্চণ্ডাল তিন প্রকার ( ১ম) অবিবাহিতা বন্যাতে উৎপন্ন স্তান ; 
(২য়) সগোর্র! পত্বীর গর্ভজাত ; (৩য়) ব্রান্মণীতে শুদ্রজনিত 1” 
পরাশরনন্মন ব্যাস পুনরায় বলিতেছেন £-- 
০ ০ ক ১ চি কট 


বর্ধাকী নাপিতো! গৌপ আশাপঃ কুস্তকারকঃ1১০ 
বণিক-কিয়াত-কায়্থ-মালাকার-কুটুম্বিনঃ | 


বরটো| মেদ-চণ্া'ল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ1১১ 
এতেইস্তাঙ্গাঃ সমাখ্যাতা যে চান্তে চ গবাঁশনাঃ। 
এবাং সম্ভীষণাৎ শনীনং দর্শনার্কবীক্ষণম্‌1১২ 
ব্যাস সংহিতা । 
*. শ্বর্দাকী, নাপিত, গোপ, আশা, কুন্তকার, বণিক, কিরাত, কারস্থ, 
মালী, বরট, মেদ চগ্ডাল, কৈবর্ত, শ্বপচ, কোলজাতি, আর যাহারা গো- 
ংস ভক্ষণ করে তাহারা সকলেই অন্ত্যজ | এ সকল অন্ত জাতীয় 
শূদ্রের সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়, উহাদিগকে দেখিলে সর্য্য 
দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয় |” | 
আপনাদের সাধের সংহিতাকারগণ নাঁপিত, গোপ, কুস্তকার, বণিক 
ব্যাধ, মালী, চণ্ডাল, কৈবর্ত, শ্বপচ প্রভৃতিকে অন্তাজ জাতীয় গণ্য করিয়! 
বঙ্গের উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থগণকেও উহারই অন্ততৃক্তি করিয়াছেন। গুধু. এই 
পর্যন্ত লিখিয়া শাস্ত্রকার অবাঁহতি দিলেও ক্ষতি ছিল না, ইহার উপঃ 
ইঞ্সদিগকে গোখাদক জাতির ভাতি গোত্র মধ্যে পরিগণিত করিয়া স্ায়- 
ধম অক্ষুপ্ণ রাখিতে ত্রুটি করেন নাই । অন্ত জাতির সংক্ঞা নির্দে 
করিতে যাইয়া অন্রি বলিতেছেন £-- 


১৩২ জাতিভেদ। 





রজকম্চম্্নরকারশ্চ নটো৷ বরুড় এব চ। 
কৈবর্ত-মেদ-ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্তাজাঃ স্মৃতাঃ1১৯৫ 
অত্রি সংহিতা । 


প্রজক, চণ্মকার, নট (নাটক যাত্রা করিয়! জীবিকানির্বাহকারী ) 
বরুড়, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্ল এই সাতটা জাতিকে অন্ত্াজ কহে।” 

*কৈবর্ত -উহ্ারা সন্কর জাতি নহে। যজুর্কেদে কৈবর্ত জাতির উল্লেখ 
আছে। বঙ্গ দেশের কৈবর্ভগণের সংখ্যা ছুই নিযুত অর্থাৎ বঙ্গের হিন্বু- 
দিগের অষ্টমাংশেরও অধিক হইবে । মেদিনী পুর, হুগলি এবং হাবড়ায় 
তাহাদের অধিকাংশের বাদ । এই জাতি সম্বন্ধে অধ্যাপক রমেশ্তন্তর দত্ত 
বলিয়াছেন যে, “মন্থুর মতে একই আক্কৃতি ও প্রক্কৃতি বিশিষ্ট এবং একই 
নির্দিষ্ট অংশের অধিবাসী এই অসংখ্য লোক, সহজ সহ অযে:গব 
স্ত্রীলোক স্বীয় স্বীয় স্বামী পরিত্যাগ করিয়া নিষাঁদ পুরুষের সহিত মিলিত" 
হওয়ায় যে সবসন্ততি হয়, তাহা! হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । একথা কি 
কোন বিজ্ঞ পাঠক বিশ্বাস করিবেন ?” 

এইরূপে আরও কতকগুলি জাতিকে অযথা সঙ্কর জাতি বলিয়! বর্ণনা 
করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে বাঁস করা নিবন্ধন দেই দেই দেশের 
নামানুসারে ইহাদের নাম হইয়া যায়। অভির! দেশের লোককে আভির, 
উত্তর বঙ্গের আদিম অধিবাপীদিগকে পুগুরক, উড়িষ্য| দেশবাসীকে উড় 
দক্ষিণ ভারতের লোককে দ্রাবিড়, কাবুলবাসীকে কাম্বোজ, ব্যাকস্ীয়ান 
গ্রীকদিগকে যবন, টিউরেনিয়াবাসীকে শাক, পারন্তবাঁদীকে প্লভ, চীনবাঁসীকে 
চীন, আদিম পার্বত্য জাতিকে কিরাত, উত্তর ভারতীয় পর্বতবাসীকে খন 
জাতি বলা হইয়াছে। কাশ্মীরের নিকট বর্তমান দারদিস্বানবাসীকে দারদ, 
পশ্চিম মালববাদীকে অবস্ত্য, দক্ষিণ নেপাঁলবাসীকে লিচ্ছিভি এবং 
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নেপালবাসীকে মাল্প বলা হইত। বর্তমান তেলাঙ্গনাই প্রাচীন অন্ধ,দেশ ) 
অন্ধ,গণ এঁ দেশবাসী ছিলেন ।” 

চারিবর্ণ ব্যতীত যে সকল সন্কর জাতির উল্লেখ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহ। 
প্রদর্শিত হইল এবং এঁ সকল সঙ্কর জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেখানে 
যাহা আছে, তাহা যে যুক্তিসিদ্ধ নহে তাহাও প্রদর্শিত হইল। উহার 
সকল অংশই প্রক্ষিপ্ত এবং পরবর্তী লেখকগণের চতুরতার নিদর্শন, ইহা 
বেশ অনুমান কর! যায়। শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণ বৈপ্ত-কন্া বিবাহ করিলে 
সেই সঙ্গজাত সন্তান অন্বষ্ঠ জাতি । অপবর্ণ বিবাহ তৎকালে সমাজে ষে 
প্রচলিত ছিল তাহ! আমর! পূর্বেই প্রমাণ সহ প্রদর্শন করিয়াছি এবং 
মনু সংহিতার৪ অনুকূল মত দেখাইয়াছি স্থৃতরাং যখন অসবর্ণ বিবাহ 
সমাজে প্রচলিত ছিল, তখন পিতা ও মাতার বর্ণ__পৃথকই থাকিত, 

, কিন্তু সম্তান অন্য জাতি হইবে কেন? অন্বষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণের ওরসোৎপন্ন 

এবং অপবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান । ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও অ্ষ্ঠ 
্রাহ্মণ হইবে না, ব্রাহ্মণ-কন্। বিবাহ করিতে বা ব্রাহ্মণকে কন্ত! দান 
করিতে পারিবে না ইহা অসন্ভব। ব্রাক্ধণ শুদ্র-কন্তাকে বিবাহ করিলে, 
সন্তান হইবে_-নিষাদ ও বারুজীবী বা বারুই ; ক্ষত্রিয় কন্ঠাকে বিবাহ 
করিলে তৎসঙ্গজাত সন্তান হইবে সত বা মালাকার) ক্ষত্রিয় শূত্র কন্তাকে 
বিবাহ করিলে সন্তান হইবে উগ্র, নাপিত, মোদক ইত্যাদি। অর্থাথ মনু 
স্পষ্টতঃ বলিতে চাহেন বে অসবর্ণবিবাহোৎপন্ন সস্তান__পিতার বর্ণ? প্রাপ্ত 
হইবে না, মাতার বর্ণও প্রাপ্ত হইবে না; সে ভিন্ন এক বর্ণ প্রাপ্ত হইবে: 

কিন্তু আমর! পূর্ববর্তী শাস্ত্রে ও ইতিহীসগ্রস্থে তে! এরূপ বিধান কুত্রাপি 
দেখিতে পাই নাই । এ যে নম্পূর্ণ বিভিন্ন মত ও সম্পূর্ণ নুতন কথা। 

মহাভারতে কথিত আছে, মহষিগণ-নিষেবিতা জনক, তনয় বরবর্ণিনী 

. দ্বিব/রূপ! ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গাদেবী ক্ষত্রিয়বংশাবতংশ মহারাজ শাস্তনূর 
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গুরসে অমিতপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়-বংশোজ্জল দেবব্রত * ভীম্মকে প্রসব 
করিয়াছিলেন । এটী অসবর্ণোৎপন্ন সন্তান, মন্গুর মতে পিতৃ ও মাতৃ 
বর্ণ না হয়! তৃতীয় কোন পিশাচ বা ব্রহ্মদৈত্য হঃয়া উচিত ছিল। 
পিতৃ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় পুত্র ক্ষত্রিয় হইলেন। ধীবর-কন্যা৷ সত্যবতীর গর্ভে 
পরাশর খষি ধাহকে জন্মদান করেন তিনিও পিতৃ সম্পর্কে ভারত-বিখ্যাত 
খধি_মহধষি বেদবাপ। এটিও অসবর্ণ-উৎ্পন্ন সম্তান। মহাত্মা কৃষ্ণ- 
দ্বৈপায়ন বেদ ব্যাস ভারতবংশের রক্ষার নিমিত্ত বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে বধূ 
অস্বিকা ও অগ্বাণিকার গর্ভে ধৃতযাষ্ট্র ও পা এবং অগ্মরোপম! এক দাসীর 
গর্ভে ধন্্াত্মা বিছবরকে জন্ম প্রদান করেন। এ গুলিও অলবর্ণোৎপন্ধ € 
মাতৃ সম্বন্ধে ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ও শূদ্র হইয়্াছিলেন। যুধিষ্িরাদি 
পঞ্চ পাগবের জন্মও অসবর্ণ সম্পর্কিত, মাতৃ বর্ণে সকলেই ক্ষত্রিয় হইয়া- 
ছিলেন৷ ধীমান্‌ ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্তা গর্ভজাত যুযুৎস্গ নামক এক মহারথ, 
পুজর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। চন্দ্রধংশীয় দেবমীঢ় রাজ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তাকন্তা 
বিবাহ করেন। ক্ষত্রিয় কন্তার গর্ভে বস্ুদেব-পিত! শব সেন ও বৈশ্তকন্তার 
গর্ভে (শ্রীকৃষ্ণ পিতা ) নন্দগোপ জনক পর্জন্য জন্মগ্রহণ করেন। পর্জন্য 
মাতৃবর্ণানুণারে ক্ষত্রিয় পুত্র হইয়া ও বৈশ্ত হন। মাহিষ্য হন নাই। কাহারও 
কাহারও মতে দশরথ রাজমহিযী স্তমিত্রা বৈশ্তকন্যা। এতদ্বাতীত দ্বিতীয় 
পাঁগ্ব ভীমকণ্ম্মী বৃুকোদর অরণামধ্যে বাক্ষমী -হিড়িস্বার গর্ভে ঘটোৎকচ 
নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহাদের উভয়েই অসবর্ণোৎ্পন্ন, 
ও পিতৃ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় হইয়াছিজেন। মন্ুর মতানুযায়ী ইহারা সকলে 
অসবর্শোৎপন্ন বিধান্ন পিতৃ মাত বর্ণভুক্ত না হইয়া! এক একটা স্মত্্ 
বর্াস্তর্গত হওয়া উচিত ছিল। মন্থুর মতে বিছুরকে নিষাদ বা বারুই 
বল! সঙ্গত ছিল। 

ভূগুর পুক্র খচিক, ক্ষত্রিয় গাধিরাজার কন্তা সত্যবতীকে বিবাহ ' 
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করেন। জমদি সেই সত্যবতীর গর্ভসম্ভৃত। জমদগ্ি, প্রসেনজিৎ 
রাজার কন্তা! রেণুকাকে বিবাহ করেন। রেণুকার গর্ভে, জমদগ্রির পুক্ত 
পরগুরাম উৎপন্ন হয়েন। অতএব ক্ষত্রিয় সতাবতীর গর্ভজাত জমদগ্র 
এবং ক্ষত্রিয় কন্ত। রেণুকার গর্ভজাত পরশুরাম অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সত্বেও 
উভয়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন-_পিতৃ সম্বন্ধে; এবং সেই পরপুরাম পৃথিবীকে 
বহুবার নিঃক্ষত্রিয়া। করেন। পূর্বে অনেক রাজকন্তার সহিত মহামুনিদিগের 
বিবাহ হইত ও এ রাজপুত্রীদিগের গর্ভে সেই সকল মহামুনির সস্তানগণ 
বীর্য প্রভাবে প্রায়শই ব্রাহ্মণ হইতেন, ইহা অতি প্রসিদ্ধ । ভৃগু যুনির 
পুজ্র চ্যবনের সঙ্গে রাজকন্ঘ স্থুকন্তার বিবাহ হয়। পুত্র প্রমতি ক্ষত্রিয় 
হন। প্রজাপতি পুলক খুবি তৃণ বিন্দু রাজকন্তাকে বিবাহ করেন--পুক্ত 
বিশ্রবা মুনিই হন। গৌতম খাষির সঙ্গে ভন্্যাশ্ব রাজকন্তা। অহল্যার বিবাহ 
হয়, পুত্র শতানন্দ ব্রাহ্মণ হন। অপুত্রক বলি রাজার স্ত্রীর ক্ষেত্রে 
দীর্ঘতম! খষে-_ভারত বিখ্যাত অঙ্গ, বঙ্গ, সুন্ধ, কলিগ ও পুণু, এই পাঁচ 
পুত্র জন্ম দান করেন। ইহার! ক্ষত্রিয় হন। মহাবল কর্ণ ৃর্ধ্যদেৰের 
গুরসে ক্ষত্রিয়া মাত কুস্তির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়।৷ অসবর্ণোৎপর সত্বেও 
মাতৃ সম্পর্কে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু সুত কর্তৃ প্রতি পালিত 
হওয়ায় সত পুত্র বলিয়া অভিহিত ছিলেন। অন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন 
কি, মন্থর তপন্তালন্ধ তৃত্ঠীয় পুত্র অঙ্গিরার ক্ষত্রিয় রথাতরের ভাধ্যাতে 
উৎপন্ন পুত্রগণ, সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। মনু স্বরৃত পুত্রকেই 
অসবর্ণ ক্ষেত্রে নিবৃত্ত করিয়া সঙ্কর বর্ণ উৎপাদনে বাধা প্রদান করিতে 
পারেন নাই, তা আবার ব্যবস্থা! লিখিয়া গিয়াছেন। 

জ্রৎকার খ'ষ অনার্ধ্য রাঁজ! বাস্থুকির ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং 
এই দম্প-তর পুত্র আস্তিক খবিই আর্য অনা্ধযের বিবাদ বিগ্রহে সন্ধি ও 
শান্তি সংস্থাপন করেন। 


১৩৬ জাতভেদ । 
সপ 


প্রামায়ণের আদি কাণ্ডে বৈশ্বের গুরসে শূদ্রানীর গর্ভজাত সন্তান সিল্ু- 
মুনিকে হত্য! করিয়া! দশরথের ব্রহ্মহত্যা হইয়াছিল। "শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্ঠেন 
শৃণু জানপদাধিপ।” (রামায়ণ )। পাঠক মাঞ্জেই অবগত আছেন 
বিশ্রবা মুনি রাক্ষদ-কন্া! নিকষ! সুন্দরীর গর্ডে রাবণ কুস্তকর্ণ ও বিভীষণ 
নামে তিনটি রাক্ষস পুত্র উৎপন্ন করেন। ইহাঁও অসবর্ণোৎপন্ন এবং 
মাতৃ সম্পর্কে সম্পকিত। 

মহারাজ যযাতি অসবর্ণ বিবাহের ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতিলোম বিবাহ 
অনুযায়ী দৈত্যগুক ব্রাক্গণ গুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়া 
সমাজে পতিত হন নাই অথব! তৎপুত্রগণ পিতৃ মাতৃ বর্ণ ব্যতীত অন্ত 
এক পৃথক বর্ণাত্তর্গত হইয়াছিলেন বলিগ্নাও কেহ শ্রবণ করেন নাই বরং 
ইন্ত্র ও উপেন্তর”, সদৃশ ক্ষত্রিযশ্েষ্ঠ যু ও তুর্কন্গ নামধেয় ছুইটা পুক্র 
উৎপাদন করিয়া মহারাজ যযাতি বিখ্যাতই হইয়াছিলেন। বৃহত্ম্্ম পুরাণ, 
মতে ইহারা ছই ভাই অপবর্ণেরও নিকৃষ্ট প্রতিলোম বিবাহান্যারসী ক্ষত্রিয় 
পিতা ও ব্রাঙ্গণী মাতা হইতে সমুৎপন্ন নিবন্ধন সঙ্কর বর্ণভুক্ত স্ুত বা 
মালাকার জাতীয় হুক যাঁন নাই। এ সম্বন্ধে অধিক প্রমাণ প্রয়োগ 
বাহুল্য মাত্র। মন্থু নিজেই বীজ্োৎকর্ষ স্বীকার করিতেছেন আবার 
তিনিই উহা অস্বীকার করিতেছেন । বীজোতকর্ষ দেখাইয়! প্রমাণ করিতে 
চাহিতেছেন যে, উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হইলে কি হইবে, বীজের অপকর্ষতাঁর জন্যই 
শৃড্রের গুরসে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভগ্রাত সন্তান অতি অধম চণ্ডালের জন্ম । 
তিনি বলিতে চাঁহেন, ভূমিতে সরিষার বীজ বপন করিলে_-সরিষাই 
জন্মিবে-_তিল ব! তিসি, আম বা কাঠাল হইবে না। যদি তাহাই হয়, 
তবে ব্রাহ্মণের ওুরসজাত বৈশ্য কনা, শৃদ্র কন্তা, অযোগব কন্তা বা অন্বষঠ 
কন্তার গর্ভ সম্ভৃত সন্তান কেন অন্বষ্ঠ নিষাদ বারই ধীগ.বাঁন ব৷ আভির 
হইতে যাইবে? এবং ক্ষত্রিয়ের ওরসজাত ত্রাঙ্ছমীর গর্ভে বা শুদ্রার গর্ডে 


সঙ্কর বর্ণ । ১৩৭ 





পপি 


উৎপন্ন সম্তানই 'বা! কেন হত, মালাকার, উগ্র, নাপিত বা মোদক এবং 
বৈশ্ত-গরস জাত- ব্রাহ্মণ কন্া ক্ষত্রিয় কন্যা বা শৃদ্র কন্যার গর্ভজাত সন্তান 
কেনই ব1 বৈদেহ, তাস্বলি, গোপল, করণ হইতে যাইবে? শুদ্রের 
ওরস জাত ব্রাঙ্গণীর সন্তান অতি নীচ চগ্ডাল হইল, কিন্ত শূত্রের ওরস 
জাত ক্ষত্রিয় কন্তার বা বৈশ্য কন্তার গর্ভজাত সন্তান জলাচরণীয় ক্ষত্রিয় 
সম্প্রদায়ভূক্ত ক্ষেত্রী এবং নবশাখতভূক্ত কুস্তকার ও তত্তবায় জাতি হইল 
কিরূপে? এসব ক্ষেত্রে বীঞ্জ মাহাত্ম্য গেল কোথায় ? 
সম্কর জাতির বৈজ্ঞানিকত্ব এইত প্রদর্শিত হঈল। তবু যাহারা ভাষ্য 
টাকা টিগ্লনীর দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চাহেন, বুঝিব তাহাদিগকে 
কথা দ্বারা বুঝাইবার আ'র উপায় নাই । অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখে অস- 
বর্ণজাত সঙ্করজাতীয় বলিয়! অন্বষ্ঠ বা বৈদ্যগণকে জারজ বলিতে শুনিয়াছি। 
,  তীহার! শান্তর উদ্ধূত করিয়৷ বলেন ২__পব্যভিচারেণ জীয়স্তে বরণসন্ধরাঃ” 
যদি তাঁগই ধরা যায়, তবে বল! বাহুল্য ব্যস হইতে আবস্ত করিয়া ধুতরা 
পাঁতুঁকে লইয়া ভারতগৌরব পঞ্চপাণ্ডব, বশিষ্ট নারদ গুকদে ব্রাক্মণগণের 
পূর্বপুরুষ সতাকাম, দাসীগর্ভ সম্ভূত চন্্রুপ্ড ও গ্রীক রাজ কন্যা হেলেনায় 
জাত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সঘরাট অশোক প্রভৃতি এবং বঙ্গের ব্রাহ্গণেতর 
সমুদয় ছত্রিশজাতি তাহাদের এ জারজ সংজ্ঞা হইতে নিস্তার পান নাই। 
অর্থাৎ তাহারা কলমের জোরে স্পষ্টতঃ বলিতেছেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর 
সকলেই জারজ সম্তান। বাপ পিতামহগণও ইহাদের হাতে নিস্তার পান 
না। হঁহাদের পিতৃ পিতামহ শাস্ত্রকাঁর আধ্ধযখধিগণ যণ্দ সশরীরে বঙ্গদেশে 
আগমন করিতেন--তাহাদের উপযুক্ত বংশধরগণের শান্ত ব্যাথ্য। ও ব্যবস্থা 
দর্শনে নিরতশয় লজ্জিত হইতেন না কি? ধ্ীবরকন্তা সহ্যবতী নন্দন 
ব্দব্যাসের বর্তমানগুচিবাই প্রান্ত হিন্দুসমাজে কি নিগ্রাহ ও লাঙনাভোগই 
না হইত, ভাবিতে কষ্ট হয়। 





১৩৮ জাতিভেদ। 


আমরা জিজ্ঞানা করি এই ত্রাম্মণেতর সমুদয় সঙ্করবর্ণকি বিবাহিত 
দম্পতির সন্তান? যদি বিবাহিতা বনিতা না হুইয়৷ উপপত্রী হয় তবে এ 
গর্ভজাত সন্তান সমাজে স্থান লাভ করিবে কেন? যে সময়ে বাভিচার 
ভয়াবহ দৌষজনক, যাহার দণ্ড ক্ষত্রিয় রাজ বিধানে প্রাণদগ্ড ছিল, সে 
সময় ব্যভিচার জাত কোটা কোটী সন্তান জীবিত থাঁকা কি সম্ভব? 
শুধু জীবিত থাক! নহে, প্রতিপত্তির সহিত সমাজের অঙ্গীয় রূপে প্রাচীন 
কাল হইতে অবস্থান করিয়া আসিতেছে । সমাজে কি এখনও ব্যভিচার 
নাই ? সে সকল সন্তান কি কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে? বিবাহিত 
পত্ধীর গর্ভজাত পুত্র যদি পিতা বা মাতার জাতীয় না হইল তবে অপবর্ণ 
বিবাহ কি শ্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠনের উদ্দেশ্তেই আরদ্ধ হইয়াছিল ? 

সঙ্কর বর্ণ প্রসঙ্গে পৃজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় 
উনবিংশ সংহিতার অনুবাদ স্থানে_-সঙ্করবর্ণকে বিবাহিতা তার্ধ্যা হইতে, 
উৎপন্ন বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । (উনবিংশ সংহিতা ১৪২ 
পৃষ্ঠা) পুর্বে দেখান গিয়াছে--অনেক রাজা ব্রাহ্মণ কন্ত! ও অনেক ব্রাহ্মণ 
রাজকন্া বিবাহ করিয়াছেন--তীহাদের সন্তান সম্ততিগণ কি্তু নুন কিছুই 
হন নাই। পিতৃ বা মাতৃ বর্ণই প্রাপ্ত হইয়াছেন) শ্রীহউ জেলাক্ শুনিয়াছি 
বৈদ্য কায়স্থে বিৰাহ প্রচলিত আছে _তাহাদের উৎপন্ন সন্তান পিতার বর্ণই 
প্রাপ্ত হইয়। থাকে । বিবাহ প্রথাই যদি শ্বাক্্র সম্মত, দেশাচারগত ও 
সমাজ প্রচলিত থাকে তবে দে বিবাহউৎপন্ন সন্তান কেন অন্য এক পৃথক 
বর্ণভুক্ত হইতে যাইবে ? ব্রাঙ্গণগণের মধ্যে তিন সমাজ-_রাটী বারেন্দ্র ও 
বৈদিক, ইহাদের মধ্যে বিবাহ প্রথা নাই। কিন্তু যদি কাল ধর্শে বিবাহ 
প্রথ আরম্ভ হয় তবে কি রাচ়ী বারেন্দ্র উৎপন্ন সস্তান মালাকার কি কুস্তকার 
হইবে? সুধিগণ, একটু চিস্তা করিলেই শান্ত্রকারের প্রহেলিকা ভেদ 
করিতে সমর্থ হইবেন। সবর্ণ বিবাহই হউক আর অসবর্ণ বিবাহই হউক 








সঙ্কর ব্ণ। ১৩৯ 





উৎপন্ন স্তান বে"অধিকাংশ স্থানেই ( কোন কোন ক্ষেত্রে মাতৃবর্ও প্রাপ্ত 
হয়) পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয্ব__তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। অত্রি 
সংহিতায় আছে £-_- 
কক ++ কস 
কামততস্ত প্রহ্থতো! বা তৎ্সমো! নাত্র সংশয়ঃ। 
স এব পুরুষ স্তত্র গর্ভোভূত! প্রজায়তে | ১৮৪ 

“্যদি জ্ঞান পূর্বক এ কল স্ত্রী (চগ্ডাল শ্রেচ্ছ শ্বপচ প্রভৃতির স্ত্রী) 
গমন বা গমন দ্বারা সম্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে এ উপভোক্তা 
পুরুষ, এ স্ত্রীর সমজাতি হইবে ; সেই পুক্ুষই দেই স্ত্রীর সম্তান হইরা জন্ম 
গ্রহণ করে।” । | 

এখন জিজ্ঞান্ত, যদি নীচ বর্ণীয়! অবিবাহিতা স্ত্রী গমন করিলে জনক 

, ও তজ্জাত সন্তান মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তবে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন কালের 
অসবর্পে.ৎপন্ন সন্তান কেন পিতৃ বা মাতৃবর্ণতূক্ত না হইয়া স্বতন্ত্র আর এক 
বর্ণীয় ( সম্কর বর্ণীয় ) হইবে ? 

*ত্রান্মণাদদি চারি জাতির সবর্ণ বিবাহ জাত অসংখ্য সন্তান কি দেশের 
পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না? শোণিত-সন্মিশ্রণ সংঘটিত নুতন জাতি না 
গড়াইলে বুঝি আর পার! যাইত না। * * * * * হিন্দু সমাজের 
বৃদ্ধি করা অত্যাবস্তক বোধে অনা্ধ্য সংসর্গ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল; দেই 
সকল অনার্ধ্য কুটু্ঘ ও তৎসংসর্গঙাত আর্ধ্য সম্তানেরা যাহাতে জাতিভেদের 
মধ্যে স্থান পান, তাহাই করিতে গিয়া! এই সকল গোঁজামিল দিতে হউ- 
য়াছে। শ্নেচ্ছ যবন থশ প্রভৃতিকেও হিন্দু সন্তান করা হইয়াছে। শ্লেচ্ছ 
যবন প্রভৃতির অদ্ভুত উৎপত্তি বলিলেই ভীহারা আর্ধা সন্তান হইবে, তাহার 
অর্থকি? বেখানে আর স্ত্রী পুরুষ দুটা মিলান বায় নাই, সেখানে পুরুষের 
হস্ত'পদাদি হইতেই কত জাতির উৎপত্তি বল! হইয়াছে। শ্ীমদ্ভাগবতের 


১৪০ জাতিভেদ ৷ 


বেনের বৃত্তাত্তগুলি নিবিষ্ট চিন্তে পাঠ করিলে ইহার "কথঞ্চিৎ আভাদ 
পাওয়া যাবে ॥ বৃহদ্বশ্ম পুরাণের বচনেও বেণাঙ্গ হইতে শ্লেচ্ছাদির 
উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। ক্রিয়া লোপ হেতু শুদ্রত্ব প্রতিপাদন করিতে 
গিয়। মনু বলিতেছেন £-- 

শনকৈক্ত ক্রিয়। লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ। 

বৃষরত্বং গত লোকে ব্রহ্ষণ দর্শনে ন চ1 

পৌগু,কাশ্চৌড, দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। 

পারদা পহলবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ খরদাঃ খশাঁঃ 

ক্রিয়ালোপের জন্য এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

পৌণ্ু, ওড, দ্রবিড়, কান্থোজ, যবন, চীন, কিরাত ইত্যাদি কি সত্যই 
আধ্য জাতি ? চীন কি আটার ত্রষ্ট ক্ষত্রিয় জাঁতি ? হিন্দুর গণ্ডিতে বন, 
শ্লেচ্ছ, চীনকে স্থান দিতে হইয়াছে,_-গৌঁজামিল আর কাহাকে বলে!, 
কতকগুলি জাতির সংজ্ঞা-নির্েশ বোধ হয় তাহাদের ব্যবপাঁয় অন্থ্যায়ী কর! 
হইয়াছিল। গ্োঁপ অর্থ গোপালক। প্র কার্য্টা বৈশ্তের, কিন্তু লক্ষপতি 
বৈশ্ত কি আপনি গোপালন করিবে ? কাজেই গোপালনের লোক চাই; 
যিনি তাহা করিয়াছিলেন, তিনি যে বর্ণেরই হউন না! কেন, নাম গোপ। 
সহদেবকে ত বিব্রাট পুরে ণ্গোপাঁল” বল! হইত। এখনকার গোয়ালের 
নূতন জন্ম না হইলে শাস্ত্রের মহিমা থাকে কি?- শঙ্খকার তান্মুলি, তিলি 
ইত্যাদির মূলও এরূপ। এই সকল জাতির বিদ্যাবুদ্ধি শিক্ষা দীক্ষ। ব্যবসায় 
বাদ দিলে, অনেকাংশে একরূপ হইয়া যায়। এদেশের অনেক জাতি 
ব্যবসায়ে বন্ধ থাকিয়া! বিদ্যাশিক্ষাদি ন| করায় স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে, নচেৎ 
ত্রাঙ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি জাতির অপেক্ষা তাহারা-__সুশিক্ষা। দিলে, 
বিশেষ কোনও অংশে ন্যন ন| থাকিতে পারে । এই সকল বাবসার দ্বারা 
পুথগৃত জাতির জন্মতত্ব শাস্্ান্ুরূপ হইবার বিশেষ কারণ দেখা বায় ন!। 








সম্কর বর্ণ। ১৪১ 


ফলতঃ ব্যভিচার দ্বারা এই সমাজ সংবদ্ধিত হইযঈছে, ইহ! অযৌক্তিক। 
আর্ধ্য এবং অনার্ধ্য শোণিতের সংমিশ্রণে অধিকাংশ জাতি উৎপন্ন, উহা 
আর্ধযদের একরূপ অপরিহার্ধ্য বলিয়াই করিতে হইয়াছিল। অনার্ধাদেশে 
আসিয়া অধিকাংশ আর্য তাহাদের সহিত কুটুষ্ধিতা করিতে বাধ্য হইয়া" 
ছিলেন |” (৫১) 
যখন আর্ধাজাতির জীবনীশক্তি ছিল তখন এইরূপ কত কত জাতিকে 
যে সেস্থীয় কুক্ষিগত করিয়! লইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই ॥ “পারসীক 
গ্রীক হন তক্ষক শক পারদ তুরস্ক জাঠ প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক নানা 
সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। তাহার! ছু” একটা আসে নাই, পঙ্গপালের 
মত ঝাঁকে ঝাঁকে আসিক্মাছিল। তাহারা কোথায়? যদি গায়ের জোরে 
বলিতে চাঁও যে, তাহারা সকলেই লোপ পাইয়াছে, তবে আর কথা নাই। 
কিন্তু এতগুলি জাতি এবং যে জাতগণের মধ্যে কোন কোন জাতি কালে 
' ভারতের অনৃষ্ট-নেমির বিধাতা হইয়।ছিল, যে জাতিগণের মধ্যে কলি, 
শালিবাহন 'গবং সম্ভবতঃ শিলাদিত্য প্রভৃতি রাজচক্রবর্তিগণ জন্মগ্রহণ 
করিরাছিলেন ; সেই সব জাতি সংখ্যায় ব1 শক্তিতে নিতান্ত অল্প ও হীন 
ছিল না। তাহারা কি সকলেই লোপ পাইয়াছে ন! তদানীন্তন জীবিত 
হিন্দুসমাজের মধ্যেই লীন হইয়! হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জার সহিত মিলিয়া 
গিয়াছে? আবার বৌদ্ধ যুগের কথা স্মরণ করুন। বৌদ্ধ সময়ে-_ছুই এক 
বৎসর নয়, সহ ব্সরেরও অধিককাঁল যখন ভারতের অধিকাংশ লোক 
জাতিভেদ মানিত না, তখন সকলের সঙ্গেই সকলের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইতে পারিত। শঙ্করাচার্ধ্যের পর যখন হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণাধর্ম ভারভঃক্ব 
বাপ্ত হইয়া পড়িল তখন বৌদ্ধদেরই বংশধরেরা আবার হিন্দু হইয়া গেল। 


(১ শ্রীমৎ নির্মলানন্দ ভারতী লিখিতস্্্বর্ণভেদত্ধ ।” হিন্দুপত্রিকা ১০ ম, বর্ষ 
আবাড়ু ওয় সংখ্যা। 








১৪২ জাতিভেদ । 


সমুদয় বৌদ্ধগণকে সমূলে আগুনে পোড়াইয়া কি জলে ডূবাইয়! কিনা 
তরবারি সাহায্যে নিপাত কর! হয় নাই--অথব! তাহাদিগকে ভারত হইতে 
নির্বাসিত করা হয় নাই। সেই সব বৌদ্ধদের বংশধরের! এক্ষণে কোথায়? 
তাহার! নির্বংশ হয় ন]ই-_সকলেই আমাদের মধ্যেই আছে। ভারতের 
তখন জীবনীশক্তি ছিল--পরিপাঁক শক্তি ছিল--তাই এতগুলি জাতিকে 
তাহারা হজম করিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতের জীবনীশক্তি বুদ্ধির 
জন্য এইরূপে বহুবিধ বিভিন্ন জাতিকে সে তাহার কুক্ষিগত করিয়া 
লইয়াছিল |" (১) 

পাছে এ সথ্ন্ধে সমাজে কোনরূপ গোলযোগ, উচ্যবাচ্য উপস্থিত হয় বা 
পরবর্তীগণের মধো কোনও কথ! উপস্থিত হয় এই আশঙ্কা করিয়াই সম্ভবতঃ 
মন্থ শ্ররূপ সময় বর্ণের নবাবিষ্ঞার সাধন করিয়া গিয়াছেন। 





(১) শ্রীযুক্ত যোগেন্্র কুমার ঘোষ এম, এ, লিখিত--নব্যভারতে 'ডুবিতেছি না 
ভাসিতেছি?। 


নবম অধ্যায় |. 





শুদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার । 


কলিকালের কর্ণধার মহষি মনু শুদ্রের প্রতি কিরূপ বিধি বাবস্থা করিয়া 
থিয়াছেন এ অধ্যায়ে আমরা তাহাই আলোচন! করিব। 

শৃদ্রের জন্ম হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই বল হুঈটতেছে £- 

মঙগল্য ব্রাহ্মণন্ত স্তাৎ ক্ষত্রিয়ন্ত বলান্বিতম্‌। 
বৈশ্বন্ত ধন সংযুক্তং শৃদ্রন্ত তু জুগুপ্সিতম্‌ ॥ ৩১ 
শর্্মবদ ব্রাঙ্মণন্ত শ্তাদ্রান্ঞো রক্ষা সমন্থিতম্‌। 
টৈশ্তস্ত পুষ্টি ষংযুক্তং শৃদরস্ত প্রৈষ্যসংযুতম্‌॥ ৩২ । মনু, ২য়, অঃ। 
“ব্রাঙ্গণের মঙ্গলবাচক নাম রাখিবে; ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্ঠের 
' ধনবাচক এবং শুদ্রের হীনতাবাচক নাম রাখিবে। ৩১। ব্রাহ্মণের নামের 
শেষে শর্্মউপপদ, ক্ষত্িয়ের নামে বর্মাদি কোনও রক্ষাবাচক উপপদ, বৈশ্তের 
নামে ভূতি প্রভৃতি কোন পুষ্টিবাচক উপপদ এবং শুদ্রের নামের শেষে 
দাসাদি কোন গ্রেষাবাচক উপপনদ যুক্ত করিবে । যেমন গুভশন্মা, বল বন্ধ, 
বন্থভৃতি এবং দীনদাস ইত্যাদি ॥ ৩২1” 
বিপ্রাণাং জ্ঞানতোজোো্ঠং ক্ষত্রিয়াণাস্ত বীর্য্যতঃ | 
বৈশ্তানাং ধান্তধনতঃ শুদ্রানামেব জন্মতঃ ॥ ১৫৫ 
২য় অধ্যায়, মনগ। 

“ন্ডানের উপর ত্রাহ্মণদিগের জেষ্ঠত্ব নির্ভর করে ; অধিক বীধ্যশাল, 
হইলে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে জোোষ্ঠ হয়; যিনি ধনধান্ঠে বড় বৈশ্তদিগের মধ্যে 
তিনি জোষ্ঠ; আর অগ্র পশ্চাৎ জন্ম বিবেবনায় যে জো, সে কেবল 
শৃদ্রদিগের মধ্যে 1” ১৫৫) 


১৪৪ জাতিভেদ। 


যে অতিথিকে পৃজ্পাদ আর্ধাগণ সর্ধদেব ম্বরূপ বলিয়া মনে 
করিতেন, অতিথিকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়! জ্ঞান করিতেন, অতিথি 
সেবায় যাহারা ধনপ্রাণ তুচ্ছ মনে করিতেন_যে অতিথিকে সত্ব 
করিবার জন্য আরব্য পিতামাতা! স্বহস্তে অশ্লান বদনে পুজ্রের শিরচ্ছেদ 
করিতে পাঁরিতেন, অতিথির ভগ্রমনোরথ হইয়1 ফিরিয়া যাওয়া ও গৃহস্থা" 
শ্রমের সমুদর পুণ্য ধবংশ হওয়া যে আর্ধ্যগণ একই মনে করিতেন --সেই 
অতিথির কথায় মনু কি বলিতেছেন শুনুন । 
বৈশ্তশুদ্রাবপি প্রাপ্ত কুটন্বেংতিথি ধন্মিণৌ । 
ভোজয়ে সহ ভূত্যে স্তাবানৃশংস্তং প্রযোজয়ন্॥ ১১২ 
তৃতীয় অধায়, মন্তু) 
"ব্রাহ্মণের গৃহে বৈশ্তশুদ্রও যদি অতিথি-ধর্থী হইয়া আগত হয়, তাহা 
হইলে দয়ার অনুরোধে তাহাদিগকেও ভূত্যবর্গের সহিত ভোজন করাইবে 1” 
চণগ্ডালাদি শুদ্রজাতিকে শুকর কুনুট কুন্ধুর প্রভৃতির সহিত গণনা, 
কর! হইয়াছে। যথা ঃ-_তৃতীয় অধ্যায়ে-_ 
চাগ্ডালশ্চ বরাহস্চ কুকুটঃ শ্বা তখৈব চ। 
র্জস্বল! চ ষণ্চশ্চ নেক্ষেরন্নরতো ছিজান্‌।॥ ২৩৯ 
পত্রান্মণগণ ভোজন করিতেছেন_-এমন সময় চগ্ডাল শুকর, কুুট 
কুন্ধুর, রজন্বলা স্ত্রীলোক এবং ক্লীৰ যেন তীহাদিগকে দেখিতে না পায় 
এমন উপায় করিবে।” ৩২৯) পরাশরও বলিয়াছেন £__ 
“শুনা চাণ্ডালদৃষ্টো বা ভোজনং পরিবর্জয়েং” | ৬৪ ॥ কুকুর বা চণ্াল 
কর্তৃফ দৃষ্ট হইলে ভোঙ্জন পরিত্যাগ করিবে ।” 
লোকে আহারের পর কুকুর বিড়ালকে উচ্ছিষানন দিয়া থাকে__কিন্ত 
মন্থ শুদ্রকে কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও নিক জ্ঞান করিয়া উচ্চিষ্াক্স দিতে 
পরধ্যস্ত নিষেধ করিয়া গিয়াছেন £-- 





শুদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার । ১৪৫ 


্রান্ধং ভূক্ত1 য উচ্ছিষ্টং বৃষলায় প্রইচ্ছতি। 
সমুড়ো নরকং যাতি কালহুত্রমবাকৃশিরাঃ॥ ২৪৯ 
তৃতীয় অধ্যায়, মনু। 
পশ্রান্ধে ভোজন করিয়া! যে বাক্তি অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন শৃদ্রকে দেয়, 
সেই মূর্খ কালস্ত্র নামক নরকে অধোমুখে পতিত হয় ।” 
হায়! অতুক্তকে অন্ন, অন্ন নয়, উচ্ছিষ্াটুকু দিলে পরকাল নষ্ট হয় 
এমন কথা জগতের কোনও ধর্মশান্ত্রে কোনও নীতিশান্ত্রে বোধ হয় এযাবৎ 
লিখিত হয় নাই--মন্থু তাহাও লিখিয়াছেন। এইত গেল শ্রাদ্ধের 
ভূক্তাবশিষ্ট অন্নদানের কথা । 
এখন নিতান্তই বদি কেহ চারিটী খাইতে দিতে ইচ্ছা করেন তবে 
তিনি-_ ং 


অন্নমেষাং পরাধীনং দেয়ং শ্যান্তিন্ন ভাজনে । 
রাত্রৌ ন বিচরেযু্তে শ্রীমেযু নগরেষু চ ॥ ৪৫ 
দশম অধ্যায়  মন্লংহিতা | 


“ইহাদিগকে অর্থাৎ চগ্ডাল, শ্বপচ (যাঁহাদিগের বাসস্থান গ্রাম 
বহির্ভাগে দেয়, কুকুর এবং গর্দভ যাহাঁদিগের একমাত্র ধন, মৃতের বন্প 
পরিধেয়, ভগ্মপাত্রে ভোজন, লৌহ নিশ্মিত অলঙ্কার আভরণ, সাধুদিগের 
বৈধ কর্মানুষ্ঠানের সময় যাহাদিগের দর্শন নিষেধ ।_-৫১-৫২ শ্লোক ) 
দ্বিগকে অন্পপ্রদান করিতে হইলে ভদ্রলোকের তৃত্যদ্বার! ভগ্রপাত্রে অন্নপ্রেরণ 
করিবেন এবং গ্রাম বা নগরে রাত্রিকালে ইহাদের যাতায়াত একেবারে 
নিষেধ” 

যাক্ঞবন্কা বলেন $__ম্ংভূমৌ শ্বচাগাল বায়সেত্যশ্চ নিক্ষিপে্।॥ ১০৩ 

অর্গাৎ প্গৃহস্থ বৈশ্বদেবের হোম করিয়া অবশিষ্ট অন্নদ্থারা সর্ধভূতো- 

5৩ 





১৪৬ জাতিভেদ। 


দেশে বলি প্রদান পুর্বর্ক-_“অনন্তর কুকুর চণ্ডাল বায়স ও পতিতদিগকে 
ভূমিতে অন্ন দিবে ।” 
শূদ্রকে বেদে বঞ্চিত কর! হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাস বিতেছেন £__ 
্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশন্ত্রয়োবর্ণ। ভ্বিজাতয়ঃ 
শ্রুতিম্থতি পুরাপোক্ত ধর্মমযোগ্যাত্তনেতরে ॥ € 
শৃত্রোবর্ণশতুর্থোইপি বর্্বান্ধ্মর্হতি | 
বেদমন্ত্বধা স্যাহ! বষট্কারাদিভিবিনা ॥ ৬ 
ব্যাস সংহিতা । 
্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনজাতি--ছিজশব্ব প্রতিপাদ্য ) এই 
তিনবর্ণই শ্রতিস্থতি ও পুরাণোক্ত ধর্মের অধিকারী) অপরজাতি 
(শুদ্রাদি ) অধিকারী নহে। শুদ্রজাতি চতুর্থবর্ণ, এই জন্তই ধর্দের 
অধিকারী, কিন্ত বেদমন্ত্র ও স্যাহা, স্বধা, বযট্কারাদি শব্দের উচ্চারণে 
অধিকারী নহে ।” 
শূদ্রকে শাস্্শিক্ষা দেওয়! সম্বন্ধে খষি অত্রি বলিতেছেন :__ 
অকুলীনে হসদ্বৃতে ভড়ে শুদ্ধে শঠেস্বিজে। 
এতে স্েব ন দাতব্যমিদং শান্তং দ্বিজোতমৈঃ ॥ ৮ অত্রি সংহিতা । 
পদ্বিজোত্তমগণ,--অসদ্বংশীয়, অসচ্চরিত্র, মূর্খ, শূত্ধ এবং খল-ন্বভাব 
ছ্বিজ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিকে শীস্ত্রশিক্ষ। দিবেন না”. 
শুধু কি বেদাদি ধর্শীক্ শিক্ষা দেওয়াই নিষেধ? বেদশ্রবণ করাও 
তাহাদের পক্ষে নিষেধ। 
উশনঃদংহিতায় উক্ত হইয়াছে ১. & 
অন্ত্যানাং সঙ্গতেগ্রামে বৃষলন্ত চ সন্নিধৌ । 
অনধ্যায়ো। রুদ্যমানে সমবারে জনন্ত চ। ৬৫ 
“যে গ্রামে অস্ত্যজজাতি (নাপিত, গোপ, কুস্তকার, বণিক, ব্যাধ, 


শুত্রের প্রতি ঘোর অবিচার। ১৪৭ 








কায়স্থ, মালাকার! চও্ডাল, কৈবর্ত, স্বপচ ইহারা সকলেই অস্তাজ। 
ব্যাসসংহিতা ১০1১১১২1) বাঁ করে দেই গ্রামে, বহুলোৌক সমাগম 
স্থলে বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ 1” 
শূ্রকে কোনও প্রকার উপদেশ-_তাহা লৌকিকই হউক আর 
পারমার্থিকই হউক দেওয়া হইবেন! ৷ মন্থ চতুর্থ অধ্যায়ে বলিতেছেন £-- 
ন শৃদ্রারমতিং দদ্যান্লোচ্ছিষটং ন হবিস্কৃতম্‌ 
ন চান্তোপদিশেন্বন্্বং ন চাস্ত ব্রতমাদিশেৎ ॥ ৮০ 


প্পদ্রকে লৌকিক বিষয়ে কোন উপদেশ দিবেনা, অদাস শৃদ্রকে 
উচ্ছিষ্ট দিবেনা, হুতশেষ দিবেনা, কোন ধর্মোপদেশ প্রদান করিবে না, 
কিন্বা কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবেন! ॥ ৮০1” 

যদি দাও তবে ১_হো হস্ত ধর্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতিব্রতম্‌। 
সো হসংবৃতং নামতমঃ সহতেনৈব মজ্জতি ॥ ৮১ 

"যে ব্রাহ্মণ ইহাকে ধর্্মোপদেশ প্রদান করেন, অথবা ব্রতানুষ্ঠানের 
আদেশ করেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে 
নিমগ্ন হন।” 

শৃদ্র দুরে থাকুক আব্রকাল কোল ভিল সাঁওতাল নাগা প্রভৃতি অসভ্য 
নরনারীকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহাদিগকে বধার্থ মানুষ করিবার জন্ত কত 
মহাপ্রাণ নরনারী বে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন-_তাহার ইয়ত্তা নাই। 
আর্ধযসমাজের পুতহৃদয় মহাপ্রাণ প্রচারকগণ, খৃষ্টায় নরনারীগণ , ব্রা্গ 
সমাজের উদারহদয় প্রচারকগণ দলে দলে নিয়জাতিকে শিক্ষাদানের জন্য, 
পার্ধত্য-অসভ্য জাতিগণের হৃদয় মনরে ধর্মের বিনল জ্যোতিঃ ফুটাইয়া 
দিবার জন্য, এককথায় তাহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য সমুদয় স্বার্থ 
জলাঞখুল দিয়! প্রাণপণে খাটিতেছেন, আর 'আমাদের ধর্মশান্ত্রকার মন্গ 


১৪৮ জাতিভেদ। 





কিনা-_তাহাদিগকে অন্ধকারে কাদার মধ্যে ভূবাইয়া 'মারিবার উপদেশ 
দিতেছেন। হায় রে শান্ত্রকার। হাররে ধর্ম! 
আবার বলিতেছেন :-ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চাগ্ালৈর্ন পুরুশৈঃ | 

ন মৃৈর্নাবলিতৈশ্চ নাস্তযর্নাস্তযাবসারিভিঃ ॥ ৭৯ 

“পতিত, চণ্ডাল, পুশ, মূর্, ধনাদিমদে গর্বিত ব্যক্তি, রজকাদি নীচ 
জাতি এবং অস্ত্যাবসায়ী ইহাদের সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্যও একছায়াতে 
বাস করিবে না ।” 

(ব্রাহ্মণের ওঁরসে শৃদ্রা হইতে জাত পুত্রের নাম নিষাদ । নিষাদ 
হইতে শুদ্রাতে জাত যে পুত্র তাহাকে পুক্ধশ বলে এবং নিষাদ্দ পত্বীতে 
চগ্ডালজাত পুত্রের নাম অস্তাবনায়ী ) মন্গ, পতিত চগ্ডাল মূর্থের সহিত 
একছায়াতে বলিতে নিষেধ করিতেছেন-_কেনন। পাছে ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম তড়িৎ 
যদি উহাদের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায় এই ভয় ! 

আমরা বলি কি--পতিত চণ্ডাল মুর্খ অধমের জন্য বাহার প্রাণ 
কাদিয়া না উঠিয়াছে, তাহাঁদিগের অশ্রবারি মোচন করিবার জন্য যাহাদের 
হৃদয় ব্যাকুল হইয়া! না উঠিয়াছে, তাহাদিগকে বুকের মধ্যে টানিয়া 
আনিবার জন্য যাহাঁদিগের বাহু আগ্রহের সহিত প্রপারিত না হইয়াছে__ 
তাহারা আবার মানুষ $ তাহার! আবার ব্রাহ্মণ ? তাহার আবার ধার্রিক ? 
পতিত মূর্থকে ভালবাসার পরিবর্তে ধাহারা এমন করিয়া ঘ্বণা করিতে পরামর্শ 
দেন--তাহারা। কি খষি? ধর্শশাস্ত্র প্রণয়নের যোগ্য ব্যক্তি? 

শৃদ্রকে বেদ পাঠের অধিকার দেওয়! ত দুরের কথা বেদ শ্রবণের অধিকার 
হইতেও বঞ্চিত কর! হইয়াছে £-যথা “ন শৃত্রঞ্জন সন্নিধৌ”। (৯৯ চতুর্থ 
অধ্যায় ) অর্থাৎ শুদ্র ও জনতা! সমীপে বেদ পড়িবে ন!। 

শৃদ্রকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত ও পাপহীনতার প্রমাণ প্রদর্শনের 
জন্ত কিরূপ ফঠোর কর্ম করিতে হইত নিয়ে তাহ! লিখিত হইতেছে। * 


শৃদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার । ১৪৯ 





মনু অষ্টম অধ্যায়ে বলিতেছেন £- 
“সতোন শাপর়েছিপ্রং ক্ষতিয়ং বাহনাযুখৈঃ | 
গো বীন্ধ কাঞ্চনৈ্বৈস্তং শুদ্রৎ সর্বৈস্ত পাতকৈঃ | ১১৩ 
অগ্িং বাঁ হারয়েদেনমগ্ম, চৈনং নিমজ্জয়েখ। 
পুত্রদারত্য বাপ্যেনং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক্‌ ॥ ১১৪ 
যমিদ্ধো ন দহত্যগিরাপো! নোন্জ্য়স্তি চ। 
ন চার্ভিমুচ্ছতি ক্ষিপ্রং স জেয শপথে গুচিঃ ॥ ১১৫ 


পক্রাঙ্মণকে সত্যদ্বারা শপথ করাইতে হয়। ক্ষজ্রিয়কে তাহার, হস্তাশ্ব 
বা আযুধন্বারা; বৈশ্বাকে তাহার গো, বীজ বা কাঞ্চন দ্বারা এবং শুক্রকে . 
সমুদয় পাতকদ্বারা শপথ করাইতে হয়। ১১৩ অথবা! শুদ্রকে অগ্ি- 
গূরীক্ষা, জলপরীক্ষা কিংবা স্ত্রী পুত্রাদির 'শিরঃম্পর্শরূপ পরীক্ষা 
করাইবে। ১১৪ | অগ্নি যাছাকে দগ্ধ না করে, জল যাহাকে শরীর 
ভাসাইফ়া না ছোলে এবং স্ত্রী পুত্রাদির মস্তক স্পর্শে--উহাদিগের 
শীঘ্ব যদি কোঁন পীড়া ন! জন্মে, তৰে শপথ সম্বন্ধে যে ব্যক্তিকে গুচি বলিয়া 
জানিবে ।৮ ১১৫) 

অগ্নিতে দগ্ধ না হওয়া! রূপ ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় যে কত লক্ষ লক্ষ 
শূত্র ভবলীলা! সার্গ করিয়া হিন্দু বিচারকের করাল কবল হইতে চির 
যুক্ত হইয়াছেন-_-তাহ! কে বলিতে পারে? কর়টী শূদ্র এ ভীষণ অগ্নি" 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বায় পাপশুন্ততা! প্রমাণ করিতে লক্ষম হইয়াছে ? 
হায়! শুদ্রজীবন বালীর গৃহের স্তায় না জান কতই ভঙ্গপ্রবণ কতই-_ 
তুচ্ছ ছিল? 

এক্ষণে শুদ্রের শারীরিক কঠোর দণ্ডের কথা লিখিত হইতেছে। 
অষ্টম অধ্যায়ে মন্থ বলিতেছেন £-_ 


১৫৩ জাঁতিভেদ ৷ 





“শতং ব্রান্মণমাতুস্ত ক্ষত্রিয়ো দণুমর্হাতি | 
বৈস্তোইপার্ঘশতং দ্ধে বা শৃড্রন্ত বধমর্তি ॥ ২৬৭ 
পঞ্শদ্ত্রাঙ্গণে। দণ্ডযঃ ক্ষত্রিয়ন্তাভিশংসনে। 

বৈশতে স্তাদর্দপধ্ধীশচ্ছদ্রদ্বাদশকো দমঃ ॥ ২৬৮ 

চে চর ০ সু ঈ 
একজাতিদিজাতীংস্ত বাঁচা দাঁরুণয়! ক্ষিপন.। 

জিহ্বায়ঃ প্রাপরয়াচ্ছেদং 'জঘন্ত প্রভবোহি সঃ” ॥ ২৭০ 
নামজাতিগ্রহস্তেষামভিদ্রোহেণ কুর্বতঃ ? 
নিক্ষেপ্যোইয়োময়ঃ শঙ্কুজপন্নাস্তে দশাঙ্কুলঃ ॥ ২৭১ 


প্রাঙ্মণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের একশত পণ দণ্ড হইবে ) বৈশ্তের 
দেড়শত বা ছুইশত পণ দণ্ড হইবে ; শুদ্রের তাড়নাদির শারীরিক দণ্ড 
হইবে। ২৬৭। ক্ষত্রিয়কে গালি দিলে ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ পণ দণ্ড হইবে; 
বৈশ্বকে গালি মিলে পচিশ পণ আর শৃদ্রকে গালি দিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড 
হইৰে। ২৬৮। একজা ত (অর্থাৎ শৃড্র সমষ্টিকে একজাতি বল! হইয়াছে) 
শৃদ্র যদি স্থিজীতিদিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে 
শৃদ্র জিহ্বাচ্ছেদনরূপ (দয়াল!) দগুপ্রাপ্ত হঈবে। কারণ ইহার জন্ম 
জঘন্য স্থান হইতে হইয়াছে + বিরাট পুরুষ ভগবানের প্রীপাদপন্প হইল 
জঘন্ত স্থান! ২৭০। নাম এবং জাতি তুলিয়! শূদ্র বদি দ্বিজাতির 
উপর আক্রোশ করে, তবে একগাছ! জবস্ত দশাঙ্গু লৌহময় শঙ্কু উহার 
সুখে নিক্ষেপ কর! কর্তব্য” ২৭১। পুনরায় বলিতেছেন।_- 


ধর্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্ত কুব্বতঃ ৷ 
তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্তে শ্রোত্রে চ পার্থিব ॥ ২৭২ 
অষ্টম অধ্যায়, মনু ॥ ' 


শুড্রের প্রতি ঘোর অবিচাঁর। ১৫১ 





“্দর্পিতভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্্মোপদেশ 'করে, তবে রাজ! উহার 
মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করাইবেন। ২৭২। 
মন্গু ইহাতে সন্ধূষ্ট নহেন, আবার বলিতেছেন £-- 
“যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্তাচ্েক্টেষ্টমস্ত্যজঃ | 
ছেত্রব্যং তত্তদেবাস্ত তম্মনোরনুশীসনম্‌ ॥ ২৭৯ 
পাণিষুদ্রামা দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমর্ততি ) 
পাদেন প্রহরন্‌ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্াতি ॥ ২৮০ 
সহাসনমভিপ্রেগ্দ, রুকষ্ট্াপনকষ্জঃ | 
কট্যাং কৃতাস্কে! নির্ববান্তঃ শ্ফিচং বাস্তাবকর্তয়েৎ। ২৮১ 
অবনিষ্ঠীবতো দর্পান্থাবোষ্ঠোচ্ছেদয়েনু,পঃ। 
অবমৃত্রয়তো মেটুমবশর্য়তে। গুদম্‌। ২৮২ 
কেশেষু গৃরুতোহত্তৌ চ্ছেদয়েদবিচারয়ন, 
পাদয়োর্দাডিকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ 1 ২৮৩ 
“অস্তাজ অর্থাৎ শূদ্র যেকোন অঙ্গের ছার! শ্রেষ্টজাতিকে মারিবেঃ 
রাজা তাহার সেই অঙগছেদন করিয়া দিবেন-_-ইহা মন্গর অনুশাসন | ২৭৯। 
শুদ্র যদি শ্রে জাতিকে মারিবার জন্ত হস্ত বা দণ্ড তোলে, তবে রাজা 
তাহার হস্তচ্ছেদন করবেন, (অর্গাৎ শুদ্র যদি ব্রান্মণাদি বর্ণকে নাও 
মারে কিন্তু মারিবার জন্য শুধু হস্ত উত্বোলন করে) তাহা হইলেই তাহার 
হস্ত রাজ! ছেদন করিয়। দিবেন।) চমতকার বিচার! এমন স্থায় 
বিচার বর্তমান সময়ে কোনও সভ্যদেশে আছে কিনা জানি না। 
সর্ণলতাঁয় পড়িয়াছিলাম একদিন শ্তামাদাসী রাগের বশবস্তিনী হইয়া 
'গ্নভাটর চণ্ড,কে' বর্টদ1 লইয়া নাক কাটিতে গিয়াছিল, গধাধরচন্দ্র অমনি 
একদৌড়ে থানায় যাইয়। শ্তামার অত্যাচার কাহিনী বলিয়া! দারোগাকে 
অনুরোধ করিয়াছল যে তিনি অনুগ্রহ করিয়া শ্থামাকে গ্রেপ্তার ও 


১৫২ জাতিভেদ । 


তাহাকে শাস্তিপ্রদান করেন। দারোগ! বাবু ইহাতে হাসিয়া উত্তর করিয়া- 
ছিলেন ৭শুধু নাক কাটিতে চাহিলে বা উদ্যত হইলে ত মোকদ্দমা হয় না। 
নাক কাটিলে তবে মোকদ্বমা, অতএব তুমি আবার যাও, বিবাদ কর, 
নাক কাটিয়া দিলে, তবে আদিও তখন বিচার করিব ।” 

আমি আইনজ্ঞ নহি, সুতরাং জানিন! দারোগার উক্তি ঠিক হইয়াছিল 
কিনা । এই ত গেল সংহিতা! যুগের বিচার পদ্ধতি। পরে বপিতেছেন, 
“আর পদদ্ধারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ হইবে । ২৮০। শূদ্র যদিদর্প 
বশতঃ ত্রাঙ্গণের সহিত একাসনে উপবেশন করে তবে রাজ। উহার 
কটিদেশ লৌহময় তপ্ত শলাঁকায় অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে 
নির্বাসিত করিবেন ) অথবা যেন না মরে, (কেন না, মরিয়া গেলে ত 
আপদ চুকিয়াই যায়-_শাস্তি ভোগ করিতে হন্প না) এইরূপে তাহার 
পাছা কাটিয়া দিবেন। ২৮১। দর্প কারিয়! শুদ্র, যদি ব্রাহ্মণের গাত্রে 
নিষ্ঠীবন অর্থাৎ, থুথু নিক্ষেপ করে, তাহা! হইলে রাঁজ। তাহার ওষ্ঠাধর 
ছেদন করিবেন ; প্রশ্রাব করিয়া দিলে লিলছেদন কৰিবেন এবং 
অধোবামু ত্যাগ করিয়া দিলে অর্থাৎ বায়ু নিঃসরণ করিলে গুহদেশ 
ছেদন করিয়া! দিবেন। ২৮২ শুদ্র অহঙ্কার পূর্ব্বক বদি হ্তদ্ারা 
ব্রাহ্মণের কেশ ধারণ করে, বা হিংসা! জন্য তাহার পাদদ্বর, দাড়িকা, গলা 
কিংবা অগডকোব গ্রহণ করে, ' তবে রাজা! বিচার না-করিয়া উহার হস্তদ্বয 
ছেদন করিবেন 1” ২৮৩। 

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি বে, ইহা মানবধর্মম শান 
না আর কিছু? টীকা টাপ্পনী ও ভাষ্যকার কি বলেন? ইহাকে ধর্শশান্ত্ 
নাম ন! দিয়! ত্রাহ্মণাধিপত্য নাম দেওয়াই কি সঙ্গত নহে? যদি বলেন 
ইহা ধর্্দ শীস্্স নহে তৎকালিক হিন্দু আইন গ্রন্থ, তবে ত কোন কথাই 
নাই। তৎকালের আইনগ্রস্থ তৎকালেই শোভ! পাইত, এখন আর ভাহারু 





শৃদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার। ১৫৫ 





'আহরেত ত্রীনি বা দ্ধে বা কামং শৃত্রস্ত বেশানঃ 
নহি শৃড্রস্ত য্তেষু কশ্চিদন্তি পরিগ্রহঃ ॥১৩ 
শ্যাগকারী বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, যদি দ্রব্যাভাবে একাঙ্গ আটকাইয়া 
থাকে, তবে ধার্মিক রাজার রাজ্যে বান করিলে, উক্ত ত্রাহ্মণ_-যে 
বৈশ্বের বহু ধন আছে, কিন্তু যাগ যজ্ঞ হীন ও সোম পান করে না, তাহার 
নিকট হইতে যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য এ দ্রব্য বলপুর্র্বক গ্রহণ করিয়া বা অপহরণ 
করিয়া উক্তাঙ্গ পুরণ করিবেন । ১১/১২ বৈশ্তের অভাবে, শুদ্রগৃহ হইতে 
ইচ্ছামত ছুই বা তিনটা বস্তায় দ্রব্য গ্রহণ করিবে, যেহেতু শৃত্রের কোনও 
যজ্ঞ সম্বন্ধ নাই | ১৩।৮ 
্াঙ্মণ যজ্ঞকারীকে, অভাব হইলে ধনবান্‌ বৈশ্য ও শুদ্রদের বাঁটা 
হইতে এ সকল দ্রব্য বলপুর্বক অথবা চুরি করিয। লইয়া কার্ধ্য সমাধা 
' করিবার জন্ত ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের 
রাজত্বে_-মনস্থ এই শাসন রক্ষা করিতে গেলেই এই অন্থুশান বাক্যের 
দ্র কি পরিমাণ, তাহা ভালরূপেই অন্ুতব করিতে পারা যায়। একেই 
বলে "গরু মেরে জুতা দান । চুরি করিয়া ধর্ম কা্ধ্য সমাধান !! হায় 
রে হিন্ুশান্ত্, হায় খষিবাক্য 


বর্জমান কালের লস সমর সময়ে যাহাল পল লাবসা ৯১৮ তিশা 
ধম জিটার দিয়াছেন সঃএহদে তাহার কিছিৎ পরি দিতেছি । 


দ্বাদশ অধ্যায়ে গৌতম বলিতেছেন £__ 

শুদ্রে। দ্বিজ্গাতীনভিসন্ধ্যায়াভিহতা চ বাগ্ৰগুপারয্যাভ্যামঙ্গং মোচে? 
যেনোপহন্যদার্যযস্ত্রাভিগমনে লিঙ্গোদ্ধারঃ স্বহরণঞ্চ গোগু| চেম্বধোহধি- 
কোইথাহাস্ত বেদমুপশৃ্থতন্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতপূরণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদে। 
ধারণে শরীরতেদ? আসন-শয়নবাক্পথিবু সমপ্রেপ্প গ্যঃ শতম্‌। 

শুদ্র বদি কোন দ্বিপ্রাতির প্রতি তিরঙ্কারস্চক বাক্য প্রয়োগ 





1১৫৬ জাতিভেদ। 


প্রাজা যত্ব সহকারে বৈশ্ঠ ও শুদ্রকে স্বম্বকার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন-__ 
যেহেতু &ঁ উভয়ে স্ব শ্থ কার্য্যচ্যুত হইলে জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 
হয় ।৮ ৪১৮ 
শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিতে দয়ালু ব্রাঙ্মণগণ বিন্দুমাত্রও ক্রটা 
করেন নাই-_তাহার পরিচয় পূর্বে দান করিয়াছি; আরও কিঞ্চিৎ 
প্রধান করিব ৷ 
মন্ত নবম অধ্যায়ে বলিতেছেন £-- 
ব্রাহ্মণান্‌ বাধমানস্ত কাঁমাদবরবর্ণজম্‌। 
হন্যাচ্চিতৈর্বধোপায়ৈরুদ্েজনকটনৃপঃ 1২৪৮ 
*শৃদ্রবর্ণ যদ্দ কামতঃ ব্রাহ্মণকে শারীরিক বা আর্থিক পীড়া দেয়, 
তবে রাজা উদ্বেগকর নাসিক! কর্ণচ্ছেদাদি বিবিধ বধোপায় দ্বারা তাহাকে 
বধ করিবেন।” চোর প্রায়ই শুদ্র হয়-_বৈশ্তের মধ্যেও কচিৎ দুষ্ট হয়। 
রাজন ক্ষত্রিয় বাঁ ব্রাহ্মণের পক্ষে চুরি করার প্রয়োজন মন্তুর সময়ে কিছুই 
ছিল না। সেই সমুদগ্ন নিয়্রেণীস্থ অক্ঞান তন্করাদির প্রতি মন্থ কি 
'কঠোর বিধাঁনই ন করিয়! গিয়াছেন । বর্তমান সময়ে কোনও সভ্যদেশে 
এইরূপ আইন প্রচলিত হইলে সমুদয় সভ্যজগৎ্ তাহাদিগকে ত্বণা ও 
এম্ঘ-্ার দৃষ্টিতে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। 
কিংবা অওকোষ গ্রহণ করে, তকে রাজাণাঁবচার না বা উহার হস্তঘয় 
ছেদন করিবেন ।” ২৮৩। 
এখন আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি যে, ইহা মানবধর্্ম শান্ত 
না আর কিছু? টীকা টাপ্পনী ও ভাষ্যকার কি বলেন? ইহাকে ধশ্শান্্ 
নাম ন! দিয়! ব্রাঙ্মণাধিপত্য নাম দেওয়াই কি সঙ্গত নহে? যদি বলেন 
ইহা ধর্ম শান্ত নহে তৎকালিক হিন্দু আইন গ্রন্থ, তবে ত কোন কথাই 
নাই। তৎকাঁলের আইনগ্রস্থ তৎকালেই শৌভা। পাইত, এখন আর তাহা 
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নিরপরাধ শ্রী পুত্রের জীবন নাশকরা যে কত দূর নৃশংসতার পরিচায়ক 
তাহা বলিবার নে । পরের গ্লোকেই বলিতেছেন 2--প্ধার্শিক রাজা” 
মাল না থাকায় চৌর নিশ্চয় না হইলে উহ্বাকে বিনষ্ট করিবেন না? 
কিন্তু চৌরের উপকরণ ও হৃত দ্রব্য সমেত চৌর নিশ্চিত হইলে কিছুমাত্র 
বিচার না করিয়াই উহাকে বধ করিবেন ।” ২৭০ 

শৃদ্র চোরদিগের দণ্ড স্বন্ধে অন্ত এক শান্ত্রকার কৃপা পূর্ব্ণক 
বলিয়াছেন £_-পরাজা অপন্বত বস্তু চৌরের নিকট হইতে তৎস্বামীকে 
দেওয়ায় শুলারোহণার্দি বিবিধ উপায়ে তাহার বধ দণ্ড করিবেন ।” 
বলা বাহুল্য এরূপ দণ্ড স্রাঙ্গণাদি উচ্চবর্ণের জন্ত নহে। শৃত্রদের প্রতি 
ধর্ধৃশীন্রকারের কি স্নেহ! 

মনুসংহিতার ন্যায় বিঞ্ুদংহিতাতে ও শৃত্রের প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান 
আছে যথ! ২ 

অথ মহাপাতকিনো ত্রাঙ্মণ বর্জং সর্ব বধ্যাঃ॥ ১॥ 
ন শারীরো ত্রাহ্মণন্ত দণ্ড” ॥২॥ 
পঞ্চম অধ্যায়, বিষুসংহিতা । 

প্রাঙ্গণ ভিন্ন সকল বর্ণের মহা! পাঁতকীই বধ্য। ব্রাহ্মণের দৈহিক 
দণ্ড নাই।” গৌতম সংহিতাও প্র একই সুরে ভান ধরিয়া তাহার উদার 
ধর্মমত গ্রচার করিয়ছেন। এস্কলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি | 
দ্বাদশ অধ্যায়ে গৌতম বলিতেছেন £-- 

শৃত্রে। ছ্বিজাতীনভিসম্ধায়াভিহতা চ বাগ্ৰগুপারুষ্যান্যামঙ্গং মোচো! 
যেনোপহন্তাদার্যাস্ত্রাভিগমনে লিগ্গোদ্ধারঃ শ্বহরণঞ্চ গোণু! চেম্বধোইধি- 
কোইথাহান্ত বেদমুপশৃর্থত্পুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্র তিপূরণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদে। 
ধারণে শরীরভেদ আসন-শয়নবাক্পথিবু সমপ্রেপ্গদ গ্যঃ শতম্‌ 

*শুদ্র বদি কোন দ্বিাতির প্রতি তিরঙ্কারসথচক বাক্য প্রয়োগ 


॥ 


১৫৮ জাতিভেদ | 


করিয়। তাহাকে কঠোরভাবে" আঘাত করে, তাহ! হইলে যে অঙ্গ স্থারা 
আঘাত করিবে রাজ। তাহার সেই অঞচ্ছেদ করিবেন। * * * *% 
শৃদ্র যদি দ্বিজাতির ধন হরণ করিয়া গোপন করে, তাহা হইলে তাহার 
জীবন অবধি দণ্ড হইতে পারে। শৃত্র যদি বেদ শ্রবণ কর! রূপ “মহাপাপ 
কাধ্য” করে তাহ! হইলে রাজ! সীসা৷ এবং জৌ গলাইয্। তাহার কর্ণরন্ধে, 
ঢালিয় উহা বুজাইয়! দিবেন । বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্ব। 
ছেদন করিবেন এবং বেদমন্ত্র ধারণ করিলে, যে অঙ্গে ধারণ করিবে, 
'সেই অঙ্গ ভেদ করিবেন। আসন শয়ন বাক্য এবং পথে যদ্দি কোন 
ছিজাতির সহিত সমান ব্যবহার (বরাবরি ) করিতে ইচ্ছ। করে-_তাহা 
হইলে তাহার শতপণ দণ্ডবিধান করিবে | * রঙ 
কিন্ত ব্রাহ্মণ শুর্রের উপর কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিলে একেবারে দগ্ুনীয় 
হইবে না।” চমৎকার ব্যবস্থা এরূপ না! হইলে কি ধন্রশান্ত্র নাম দেওয়া 
“যায়? ধর্ধবরাজ যেন ব্রাঙ্গণের দোস্থ, তাহাদের বেলায় কোনই দণ্ড বা" 
প্রায়শ্চিত্ত নাই, যতদোষ যত অপরাধ ষতদ যত বিধি নিষেধ আইন 
কানুন সৰ হতভাগ্য শুদ্রদের জন্য । শুদ্রদিগকে পিসিয়। মারিবার জন্তাই 
যেন সমুদয় সংহিতাকারএকযোগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কলম ধরিয়! ছিলেন। 

শৃত্রের! নামমাত্র অপরাধ করিলেও যে নিস্তার পাইবে না তাহা ত 
“দেখাইলাঁম, এখন স্পর্শ করিলে কি দণ্ড হয় শুনুন £-- 

কামকারেণাম্পৃ্তবর্ণিকংশন্‌ স্পৃবধ্যঃ ॥ ১০২ 
| পঞ্চম অধ্যায় বিষুসংহিতা। 

“অল্পৃশুজাতি ভ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্তকে স্পর্শ করিলে বধ্য 
হুইবে।৮ 

যাঁজ্ঞবন্ধ বলেন £--. 

ক ** * চগালশ্চেত্মান্‌ স্পৃশন্| ২৩৭ ইত্যাদি । * 
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অর্থাৎ ”* * * যে চগ্ডাল হইয়া উত্তমবর্ণকৈ স্পর্শ করে) যে, 
শৃদ্রপ্রত্রজিত যতিদিগকে দৈব পিত্রা-কার্ষেয ভোজন করায় * % * * 
যে অযোগ্য হইয়া ধোগ্যোপযুক্ত কর্ম করে ( শুদ্রের পক্ষে বেদাধ্যয়নাদি ) 
₹ * * তাহার শতপণ দণ্ড হইবে । ২৩৭--২৪০।” 

শুধু কি চণ্ডালাদি অস্ত্যজ জাতিগণের স্পর্শে ব্রাঙ্ষণগণের ধর্মহানী ? 
না তাহা নহে। তাহাদের অবলোকনেও অমজলের সম্ভাবনা । 
কাত্যায়ন খষি বলিতেছেন £-- 

পাপিষ্ঠং ছুর্ভগামস্ত্যং নগ্রমুতকতনাসিকম্‌ । 
প্রাতরুথায় যঃ পশ্হেৎ্ স কলেরুপযুজাতে ॥ ১০ 
কাত্যায়ন-সংহিতা। 

“যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া, পারিষ্ঠ বাতি, * * * * 
অন্তাজ, উলঙ্গ এবং ছিন্ননাসিকা ব্যক্তিকে অবলোকন .করে সে 
ধলিযুক্ত হুয়।” 

ইহা হইতেই বোধ হয় আমাদের দেশে প্রাতঃকালে, যাত্রাকালে, 
কোনও মাঙ্গলিক কার্ষ্য নরস্থন্দর তৈল বিক্রেতা কলু প্রভৃতির মুখ দর্শন 
করা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিবার কুসংস্কার জন্মিয়] 
থাকিবে) ক্রমে এইভাব বদ্ধমূল হুইয়। সমাজের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ 
করিয়াছে। 

মান্ত্রান্দের পারিয়াঙ্জাতির প্রতি তথাকার অভিজাত সম্প্রদায় যেরূপ 
ব্যবহার করিয়৷ থাকেন; এদেশে নিষাদ, মেদ, চুধু, অন্ধ, মদগ, ক্ষত্র 
উগ্র পুক্ধদ ধিথ্বণ এবং বেণঙ্জাতির গতিও মন্ধ সংহিতা রূপ ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। ুধিগণের ধৈর্যচ্যুতি আশঙ্কায় আমরা উহার মূল উদ্ধুত না 
করিয়া কেবলমাত্র বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম-_ 

মন্কু দশম অধ্যায়ে পিখিতেছেন ১--% * % * * পূর্বোক্ত 


১৬০ জাঁতিভেদ। 


. খী সকল জাতি স্ব শ্ববৃত্তি অবল্ষনে জীবন ধারণ করতঃ চৈত্যবৃক্ষমূলে, 
পর্বত সমীপে, শশানে বা উপবনে বাস করিয়া থাকে 1৫০। চগ্ডাল 
এবং শ্বপচ জাতির বাসস্থান গ্রাম বহির্ভাগে দেয়, এবং ইছাদিগকে পাত্র- 
রহিত করা কর্তব্য * ক % * ফস %ক্ * * এবস্থানে অবস্থিত না 
থাকিয়া সর্বদা পরিভ্রমণ ইহাদের নিত্যকর্্ম। ০২। সাঁধুরা যখন বৈধ- 
বন্ধানুষ্ঠানে নিরত থাকি বেন, তখন ইহাদিগের দর্শনাদি ব্যবহার নিষেধ । 
* ্ ্* * *  ইহাদিগকে অনপ্রদান করিতে হইলে, ভদ্রলোকেরা 
(1) ভূত্যদ্বার! ভগ্রপাত্রে অন্নপ্রেরণ করিবেন এবং গ্রামে বা নগরে রাত্রি- 
কালে ইহাদের যাতায়াত একবারে নিষেধ | * * * * রাজনির্দি্ট 
চিন্তে চিকিত হইয়া উহার দিবাভাগে ই পরিভ্রমণ করিয়! স্ববার্য্য 
সাধন করিবে ।” 

শৃদ্রদের প্রতি তৎকালিক ব্রাঙ্গণগণের অপার সপে প্রীতির এই ত 
প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে শৃদ্রদের জীবন ব্রাহ্মণগণের নিকট কিরূপ 
মূল্যবান্‌ ছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোঁচন! করা যাউক। মন্ত একাদশ 
অধ্যায়ে বলিতেছেন +-_ 

মার্জারনকুলো হত্বা চাষং মওুকমেবচ | 
স্ব গোধোলুককাকাংশ্চ শুদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ 1১৩২ 

পক্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গোধা, পেচক 
ইহাদের একটিকে হত্য! করিলে, শুত্রহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে 1১৩২ 
তৎপরে পুনরায় শ্লোক বলিতে: - 

অস্থিমতাস্ত সত্বানাং সহত্ন্ত প্রমাপণে । 
পূরণে চানন্তনস্থ,া্ত শৃদ্রহত্যাত্রতং চরেত॥ ১৪১ 
ূ একাদশ অধ্যায় । 


শুদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার। ১৬১ 


পসপস্াসিসপাশী ২ পশ্পেশ্পিপাশিসিসাসা পাপা পাপা পাসপাপািিস্াশিসপিস্পাটিত পাস 





০৯সপাসপি 


কককলাশ প্রভুতি ( কুন্লুকভট্ট ) অস্থিবিশিষ্ট সহশ্র প্রাণিবধে এবং অস্থি- 
হীন একশকট পরিমিত মৎকুণ প্রভৃতি প্রাণিবধে শুদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত 
করিবে । ১৪২। মহর্ষি অ্রি তদীয় সংহিতায় মন্থর কথারই প্রতিধ্বনি 
করিয়া শুদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত বিধান এইরূপে করিতেছেন £-- 
শরভোইহ্রাননাগান্‌ সিংহশার্দ লগন্দতান্‌। 
হত্বা চ শূদ্রহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিন্ত।ং বিধীয়তে। ২২২ 
র অন্রি সংহিতা) 
পশরভ ( অষ্টচরণ মৃগ বিশেষ ) উদ্র, অঙ্থ, হস্তী, সিংহ, ব্যাপ্ত বা গর্দত 
হত্যা! করিলে শুত্রবধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে 1” 
শুদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত অম্বন্ধে পরাশর খষি কি বলিতেছেন শ্রবণ 
করুন-__ 
চৌরঃ শ্বপাকচাগাল! বিপ্রেণাপি হতা৷ যদি। 
০০০9 প্রাণায়ামেন গুধ্যতি । ১৯ 
পরাশর সংহিত!। 
রণ কর্তৃক টিনূনসান্রান স্নেই ব্রাহ্মণ এক 
দিবারাত্র উপবাস পূর্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন ।” 
ইহান্বারা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে-শুদ্রের জীবন, লংহিতাকারগণের ! 
নিকট কতদুর হেয় ও তুচ্ছ ছিল! ফল কথা শূদ্রকে সর্বপ্রকার 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সংহিতাদি যুগের ব্রাহ্মণগণ বিন্দুমাত্র চেষ্টার 
ক্রটী করেন নাই। জপ তপ সাধন ভঙগন ধন উপার্জন, ধন সম্পদ ভোগ, 
উৎকৃষ্টতর বৃত্তি অবলম্বন প্রভৃতি সর্বপ্রকার শারীরিক মানসিক নখ 
স্থবিধা ও উন্নতি হইতে হতভাগ্য শৃড্রগণকে তাহারা বঞ্চিত করিয়াছেন । 
স্থলতঃ ইহার কিঞিৎ আভাস দিয়া আমরা এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিব। 
শৃদ্রদ্বিগকে ধনাদি হইতে বঞ্চিত করিয়! মন্গ বলিতেছেন £-- 


১১ 





১৬২ জাতিভেদ। 


সর্ব বং ্রাহ্গণন্তেদং যৎ কিঞ্িজ্জগতীগতং। 
শ্রৈষ্টেলাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোধ্র্থতি ॥ ১০০ 
স্বমেব ব্রাঙ্গণোভূঙ্জে স্বং বস্তে শ্ং দদাতি চ। 
আনৃশংস্তাঘ, মণ তুঙতে হীতরে জনাঃ | ১০১. 
মন, প্রথম অধ্যায়। 
পব্রৈলোক্যান্তরবন্তী সমুদয় ধনই ব্রাঙ্গণের নিজশ্ব। সর্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ 
এবং উৎকুষ্টস্থাপজাত বিয়া ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তি প্রতিগ্রহের যোগ্য 
পাত্র । ১০০। ব্রাহ্মণ যাহ! ভোজন করেন, যাহা পরিধান করেন, যাহা দান 
করেন, তাহা পরকীয় হইলেও নিজস্ব ) যে হেতু ব্রীক্ষণেরই অনুগ্রহ বলে 
অপরাপর লোকে ভোজন পানাদি দ্বার জীবিত রহিয়াছে ।” ১০১। 
এইত গেল শৃদ্রার্দিগণের ধনের উপর আপনাদের অধিকারের কথা-__ 
ধনোপার্জনের অধিকারের কথা শ্রবণ করুন। দশম অধ্যায়ে মনু 
বলতেছেন £-. 
শক্তেনাপি হি শুদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ। 
শৃদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে | ১২৯ 
“অর্থোপার্জনে সক্ষম হইলেও শুদ্রের তৎসঞ্চয়ার্থ বত্ববান্‌ হওয়া! উচিত 
নহে? কারণ শান্তজ্ঞানবিহীন শৃদ্র ধনমদধে মত রঃ ব্রাহ্মণের অবমাননা 
করিতে পারে ।” ১২৯1. 
শূত্রাদি তথাকথিত অধম জাতিগণের পক্ষে উৎট জাতির বৃত্তি 
অবলম্বন কর! মহা, অপরাধের কার্য । দাসত্ব কর! ব্যতীত শুদ্রের 
আঁর অন্য উৎকৃষ্ট বৃতি নাই ।... : যা 
ও দশম অধ্যায়েই মন্গ বলিতেছেন ৮... 
যো! লোভাদধমে! জাত্যা জীবেছুৎষ্টকর্মতিঃ | 
তং রাজ! নির্ধনং কৃত ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥ ৯৬ 





শৃদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার । ১৬৩ 


- রি পাপী পাটি প ৯ পাপা শপ পাস পা রাস পা পা্িপাসিপসপাসািসসিপাসিপািপ৯ পাস পাপন পাট পি পাস ৮৯৫০ 


প্যদ্দি কোন অধম জাতীর ব্যক্কি, উত্কৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক 
জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহার সর্ধবদ্ব গ্রহণ পূর্বক শীঘ্র তাহাকে শ্বদেশ 
হইতে নিষ্কাশিত কর! রাজার কর্তব্য” | ৯৬। এইরূপ বিধি বদি বর্তমান 
কালে রাজাজ্ঞায় রচিত খাঁকিত তবে খাঁহাদের উৎপত্তিতে ভারতবর্ষ ও 
এমন কি পৃথিবী পর্যন্ত ধস্ত হইয়াছে,--ধাহাদের উৎপতিতে সমাজ দেশ 
জাতি উন্নত হইয়্াছে--তীহাদিগের অন্তিত্ব কেহ আশ! এবং অনুমান 
পর্্স্ত করিতে পারিতেন কি? খৃষ্ট পার্কার নানক মহম্মদ প্রতি যুগাচাধ্য- 
গণ এবং কেশবচন্জ্র জগদীশচন্দ্র গ্রফুরচন্ত্র ক্কষ্জদাস লুখার মহেম্্রলাল 
সরকার মনোমোহন লালষোহন স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী অভেদানন? পরা 
আনন্দমোহন প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত এক একটা উজ্জ্বল মণিকে পৃথিবা 
কখনও অঙ্কে ধারণ করিতে সমর্থ হইত না। কারণ ইহারা সকলেই মন্থুর 
মতে ব্রাঙ্মণেতর জাতীয় । ত্রাহ্মণেতর শুত্রজাতির পক্ষে ছ্িজাতিগণের দানত্ব 
“কর! ভিন্ন আর কোনও বৃত্তি ছিল না__-আর কোনও গতি ছিল না । 
অতঃপর শূত্রগণের ধর্দাজীবনের প্রসঙ্গে অত্রি বলিতেছেন ১-- 
জপস্তপত্তীর্ঘযাত্া প্রত্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্‌। 
0 হীপত্রপতনানি যট.॥ ১৩৫ 
অনি সংহিতা 
“জপ, তপন্তা, তীর সন্নাস, মন্্রাধন, দেবত! আরাধন, এই ছয়টা 
কার্য স্ত্রী শৃত্রের পাতিত্বজনক* | মানব জীবনের সর্বব্রেষ্ঠ লক্ষ্য ভগবান্কে 
লাভ করা। কিন্ত ভগবল্লাভের যে ছয়টা উপায়কে পূর্ববাচার্ধ্যগণ পরমোপায় 
বণিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, যাহার একটি মাত্র অবলম্বনে ও সাধনায় মানুষ 
ভীষণ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়! যাইতে পারে, যাহার একটি মাত্রুকে আশ্রয় 
করিয় মানুষ কঠিনতর ছুচ্ছেদ্য মায়াপাশ অনাগ্নাসে চ্ছন্ন করিয়া পরম ধামে 
. উপনীন্ত হইতে পারে, পরম প্রেমময় মঙ্গলাম্পদের অভয় দরবারে কিকল্াত 


১৬৪ জাতিভেদ । 


শা্ীশ্পান্পিস্পিসপিসিসপাসপিসপাস্পাস্পিন্পাস্পিন্পাসপাসপাসপাসপাদ 


প্যস্ত আশ্রয় পাইতে পাবে, নিষ্ঠুর শান্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণ শূত্র-গ্রস্ৃতি কতগুলি 
শব সৃষ্টি করিয়! কোটী কোটা নরনারীকে তাহা হইতে এমন করিয়া বঞ্চনা 
করিয়াছেন ও করিতেছেন। নারায়ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ স্বরূপ যে সর্ব- 
বিদ্যা সর্ব জ্ঞানাশ্রয় সর্বব শক্যাধার প্রণব ওষ্কার ধ্বনিতে পাপাশূর দল ও 
কামক্রোধাদি প্রবল প্রতাপান্বিত দৈত্যদানব ত্রাসিত ও কম্পিত হইয়া 
উঠে, যে মধুরশবব উচ্চারণে হৃদয় মধ্যস্থ সচ্চিদানন্দময় শুঁভু আনন্দে 
তর ভঙ্ে নাচিয়া উঠেন--সেই বেদবেদান্তের সাঁরভূত প্রণব উচ্চারণে 
কোটী কোটা নর নারায়ণকে শূত্ররূপ কল্পিত নামে অভিহিত করিয়া 
বাঁঞ্চত করা হইয়াছে ও হুইতেছে। অন্রি পূর্বোক্ত গ্লোকে শুদ্রগণকে 
জপ, তপন্তা মন্্রাধন ঈশ্বরীধনা হইতে শুধু নিবৃত্ত করিয়াই ক্ষান্ত 
হয়েন নাই--তাহাদিগকে রীতিমত প্রাণ দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত 
হইয়াছেন । 

অত্রি তদীয় সংহিতার উনবিংশঙ্লোকে শুনে ঈশ্বরারাধনা জপ তপ " 
প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে নিমলিখিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন :-- 

“্বধ্যো রাজ্ঞা স বৈ শুক্র জপহোমপরশ্চ বঃ। 
ততো। রাষটীত হস্তাৌ যথা বহেশ্চ বৈ জলম্॥ ১৯ 

“জপ হোম প্রত্ৃতি বিজোচিত কর্ণ-নিরত শৃত্রকে রাআ! বধ করিবেন ) 
কারণ, জলধারা যেমন অনলকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ এ জপহোমতৎপর 
শূদ্র সমস্ত রাজ্যকে বিনষ্ট করে।* সম্ভবতঃ এইরূপ মত প্রদর্শনের নিমিভূই 
রামায়ণে শ্রীরামচজ্জ্ ক্ত্ক শুদ্রক তগম্বীর শিরচ্ছেদের উপাখ্যান রচিত 
হইয়া থাকিবে ও পরবর্তী কালে রামায়ণে উহা প্রক্ষিপ্ত হইয়। যাইবে। 
এইত গেল শুদ্রনামধারী হতভাগ্য জীবগণের প্রতি তাহাদের ধর্মশান্তর 
প্রণেত্গণের অপার ভালবাস! ও দয়ার নিদর্শন ! তার পর খু'টা নাঁটা 
ধরিয়! যে" কত প্রীতি-ব্যবস্থা করিয়াছেন গাহার ইয়ত্তা নাই। কোন 








শৃদ্রের শ্রতি ঘোর অবিচার। ১৬৫ 


7 স্পিসিসিস্পাসপিস্পিসপাপাসপিসপাসপিস প৯পাস্পাপর্পিসিসি। স্পট প্পসাসপপাসিসিসপা্ীটিটিতাপাসপাশিসাশাশিস্িসপিাশাশিিতীাশিশি 


স্থানে শূত্রের ঘ্বণি ও নিন্দিত নাম ঝ্াখিবার কথা বলিয়াছেন । কোন 
স্থানে “ধোপাকে একের বস্ত্র সহিত অন্যের বজ্র মিশাইতে নিষেধ 
করিয়! বিধি করিয়াছেন ।” ( মন্থ অষ্টম অধ্যায় ৩৯৬ )। শূত্রকে আশীর্ববাদ 
করার গ্রসঙ্গে অঙ্গিরঃ সংহিতা! বলিতেছেন £-- 

অপ্রণামে তু শৃত্রেংপি স্বত্তি যো বদতি দ্বিজঃ 

শৃদ্রোহপি নরকং যাতি ব্রাঙ্মণোইপি তখৈৰ চ॥ ৫০ 

“শৃত্র প্রণাম না করিলেও যে (ত্রাম্মণ ) তাহাকে আশীর্বাদ করে, 

সেই ব্রান্ষণ ও শুদ্র উভয়েই নরকে গমন করে” ৫০। শৃড্রের কি ভাগ্য ! 
্রাঙ্মণের আশীর্ধাদ টুকরা পাইতেও শৃড্রের গলদ্ধন্ন! প্রণাম দিলে তবে 
আশীর্বাদ ! আশীর্বাদটুকু দিয়! শৃদ্রকে ক্কতার্থ করিতে ও ক্রাক্মণ মহাশয়গণ 
কুষঠিত! হা শৃদ্রজন্ম || 
. রাহ শৃদ্ের পার্থকাকে আকাশ পাতালের সহিত তুলনা করিলে 
বোধ হয় অসঙ্গত হইবে নাঁ। কেন না৷ ব্রাহ্মণের যাহাতে পুণ্য শুদ্রের 
তাহাতেই পাপ। ধর্ণশান্ত্রের এ অদ্ভুত কারণ নির্দেশ করিতে, একমাত্র 
ধন্ম শান্্রকারগণই সমর্থ) প্রমাণ শ্বরূপ একটা মাত্র দৃষটাস্ত নিয়ে প্রদর্শিত 
হইতেছে, ইহা দ্বারাই দুধীবৃন্দ অনায়াসে ব্রাহ্মণ শুদ্রের বৈষমার পরিমাণ 
করিতে সমর্থ হইবেন। 
অত্রি সংহত! বলিতেছেন £-- 

পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছ,। দ্রে! ত্রাঙ্গণন্ত জুরাং পিষেখ। ] 

উভৌ তৌ তঙগাদোফৌ চ বসতো নরকে চিরম্‌॥ ২৯৪ 

“পঞ্চগব্যপায়ী শূদ্র এবং স্ুরাপায়ী ত্রাঙ্গণ উভয়েই তুল্যপাপী; এই 

হই ব্যক্তি চিরদিন নরকে বাস করে।” অর্থাৎ যে পঞ্চগব্য পান করিলে 
্রাহ্মণ মহা পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, সেই পঞ্চ গব্য পান করিলে শূত্র 
, চিরকালের জন্য নরকে নিমগ্ন হয়। একজনের যাহাতে পুণ্য অন্যের 





১৬৬ জা(তিভেদ ॥ 


তাহাতেই পাপ ও নরক। এ সম্বন্ধে অধিক টীকা টাপ্পনীর প্রয়োজন 
নাই। শূদ্রের প্রতি অত্যাচারের কথা লিখিতে গেলে বৃহৎ একথান! 
পুস্তক হইয়৷ পড়ে। মনু, বম প্রভৃতি সংহ্তাকারগণ শৃদ্রের প্রতি 
গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, শুত্র যাঁজী ব্রাহ্মণগণের 
পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত তীব্রভাবে কশাঘাত করিয়াছেন--তাহা দিগকেও শূত্রের ্যার 
দ্বণিত চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন । 

এ অধ্যায়ে এ পর্য্যস্ত ত আমরা শূদ্রদের প্রতি ঘোর অত্যাচারের 
প্রমাণই প্রদর্শন করিলাম । তাহাদের কি করা কর্তব্য, সে কথ! একটি- 
বারও উল্লেখ করি নাই, বিধি নিষেধের কথ। অনেক বলিক়্াছি। এক্ষণে 
তাহাদের ধর্ম কি, কর্তব্য কি, কোন্‌ পথ অবলম্বনীয় ও শ্রেষ্ট, কোন্‌ পথে 
যাত্রা করিলে তাহার! হ্বর্গরাজ্যে উপনীত হইতে পারিবে তাহাই সরল 
সহজ কথায় উল্লেখ করিব । পুর্বে বলিয়াছি মহ শূত্রদের প্রতি বড়ই, 
দয়ালু। স্তরাং তিনি তাহাদের জন্য ভাবিয়! ভাবিয়া বহু চিন্তার পর 
একটা উত্তম ধর্ম বাছিয়া বাহির করিয়াছিলেন। তাহাই শৃদ্রদের একমাত্র 
শ্রেয়; ও শ্রেয় ধর্ম। এমন সৌজা সরল ধর্মের কথা পৃথিবীর অন্য কোন 
ধর্মশাস্ত্রকারগণ অবগৃত (ছিলেন না | মহধি মঞ্জু বছু শত বতমর তপন্তার 
পর তাহা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ তাহার এ অস্ভুত অচিস্তিত 
অলৌকিক আবিষ্ধারে পৃথিবী ধন্তা হইয়াছে- শুর জাতি ধন্ হইয়াছে । 
সে আবিষ্কৃত ধর্ঘ হইতেছে--ছিজ পেবা--অনন্তমনে নিশ্কাম প্রাণে__ 
দবিজ সেবা । তাহাদের আর ধর্ম নাই কর্ধ নাই যাগ নাই যক্ত নাই পুজা 
নাই অর্চনা নাই--আছে কেবল খিজ দেবা) জনম পথিক 
বলিতেছেন £-- 

ন্্গা্থমুভয়ার্থং বা বিখানারাদরেত সঃ) 
জাতত্রান্মণশবান্ত স। হ্ন্ত কৃতকৃত্যতা ॥ ১২২ 


৯ পাস্পিসিপিিস্পাসপাসপা্পিসপাসপিসিপাসপাস্পি 





পপামপাসিপসি সিপাস্পিসপাস্পাি পানামা সপাপাও 


শৃড্রের প্রতি ঘোর অবিচার। ১৬৭ 


স্পাশ্পাস্পিস্পাসপিস্পিস্পিম্পাসনিস্পিসপিপিসপসিল সাসপাসপসিপ সপাসিতানপাপ পানি তা শিপিং পাপা 


বিপ্রসেবৈব শৃত্ন্ত বিশিষ্টং কর্ন কীর্ত্যতে। 
যদতোইত্যদ্ধি কুরুতে তত্ভবত্যন্ত নিক্ষলম্॥ ১২৩। ১০ ম, অঃ 
অর্থাৎ "্র্গলাভার্থ, অথব! শ্বর্গ ও নিজজীবিকা-_এতছ্ভয়ের লাভার্থ 
ব্রাহ্মণ, শূদ্রের আরাধ্য । *ক্রাহ্মণ সেবক”--এই শবকবিশেষণ মাত্রই শৃদ্র 
কতার্থত৷ লাত করে। ১২২ বিশ্রীসেবাই শৃদ্রের পক্ষেই বিশিষ্ট কার্ধ্য 
বলিয়া কীর্তিত হয় এবং এতত্তিন্ন যে যাহা! কিছু করে তৎসমস্তই তাহার 

পক্ষে নিক্ষল” | ১২৩ | 
আমর! কি এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি না, ছে ভারতের "চলমান 
শ্রশান, তথা কথিত হতভাগ্য শৃত্র জাতি, তোমরাই কি মনু অত্রি কথিত 
দেই স্বৃণিত পদদলিত লাঞ্ছিত, বেদবেদাত্ত উচ্চারণে অনধিকারী শিক্ষা 
দীক্ষা হইতে চির্বঞ্তি, স্থোপার্জিদিত ধনৈশবর্্য ভোগে অসমর্থ, 'অঘন্ত স্থান 
হইতে উদ্ভুত, দাস সংস্ঞায় অভিহিত শূত্রজাতি? তোঁমরাই কি দেই 
" পৌরাণিক যুগের অত্যাচার জর্জরীত ব্রান্মণ কর-কযাধাতে রক্তাক্ত 
কঝেৰর ভীষণ পৌরহিত্য শক্তি সংরক্ষণের সহনবলন্ধ উপাদান-_আশাউদাম 
বিহীন মৃত প্রায় শৃদ্রজাতি ? তোমরাই কি সেই পরবর্তীযুগের ক্রান্মণ্য- 
শক্তি কর্তৃক জিহ্বাচ্ছেদ শরীর ভেদাদি দয়াল দণ্ডে উৎপীড়িত জাতির ঘৃণিত 
বংশধর শূদ্রজাতি ? তোমরাই কি সেই সর্বরশক্তির আধাঁর ভারতের মেরুদণ্ড 
স্বরূপ অথচ মহামোহাচ্ছ আত্মশক্তি অবিদিত নিত সিংহতুল্য অবমানিত 
শুত্রজাতি 1 হে বন্ধের বৈদ্য কায়স্থ বারজীবি. মৎগোপ কর্মকার 
কুস্তকার দবর্ণকার ভিলি তালি নরছছন্দর সাহা তন্তবায় মালাকার সুত্রধর 
গ্ভৃতি ব্রাহ্মণ কথিত হীনজাতীক়্ শুত্রগণ ! তোমরা কি মন্থ করিত 
অত্যাচার নিপীড়িত হতভাগ্য শৃত্রজাতির বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে 
বিশ্বাস কর? তোমরা কি বিশ্বাস কর, ব্রাক্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবার অন্ই 
পরম মঙ্গলময় দয়ার জঙধি পরমেশ্বর তোমাদিগফে সৃষ্টি করিয়াছেন? 


পাপা সপাসপিস্পিস্পা পাস্পিসপস্পা, 





শপাতপাস্পীস্পিস্পিসিপাাসসপিনপিস্পিস্পিসিপাপাসিপাসিমপিসিপিপার্পীসিপিসিসাসপিস পাসিসপাসপিসপি সি 


তোমরা কি আরও বিশ্বীস কর, ভগৰান্‌ তোমাদিগকে সর্বপ্রকার সুখ 
স্থৃবিধা বিদ্যাক্জান হইতে চির বঞ্চিত করিয়া জগতের চরণাবনত দাস 
করিয়াই তোমাদিগকে এ সংসার ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন ? শূদ্রের 
বেদাধিকাঁর নাই- শৃদ্রের জপ তপ সাধন ভজন ঈশ্বর আাধন! নাই-_ 
সেব! করিবার জন্তই তাহাদের জন্ম--দঘাস করিয়াই প্রকৃতি শুদ্রকে প্রপব 
করিয়াছেন__, ধনোপার্জন ধন রক্ষণে তাহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই-_ 
্রান্মণাদি অভিজাত সম্প্রদায় তাহাদের উপর যে কোন অত্যাচার করিলেও 
তাহাদের কথাটা বলিবার অধিকার নাই ইত্যাদি মন্ুর নিষ্ঠুর আদেশ গুলিকে 
কি তোমরা প্রক্কতই হিনদুশান্ত্র বিয়া বিশ্বাস কর1 তোমর! কি আপনা- 

দিগকে এইরূপ শৃদ্রান্তগত বলিয়। পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব কর? 
তোমরা কি মন্তুকেই প্রকৃত রলির ধর্ম শাস্ত্র প্রণেতা বলিয়া বিশ্বাস কর ? 
মন্ুর এই ধর্মশান্ত্র গুলি ইহ পরকালের :একমাত্র অবলম্বন ও গতি বলিয়া 
কি তোমরা বিশ্বাদ কর? মম্ুর আর্দেশ পালনই ধর্ম মোক্ষ ন্বর্গ__.আদেশ 
অপালনই--পাপ বন্ধন নরক বলিয়া! কি তোমর! প্রক্কতঃই বিশ্বাস কর ? 
মন্থর মতই কি তোমরা বেদ বেদাস্ত শাস্ত্রের সারভূত-_প্রকুত ব্রন্ধবাণী-_ 
খষিবাণী বলিয়া প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস কর? শুধু সুখে বিশ্বাস করি ঝলিলে 
চলিবে না_-তোমর! কি কাক্মনোবাক্যে উহ গ্রতিপালন করিতে প্রস্তুত 
আছ? ধন জন তৃপ্তি শান্তি সখ জুবিধা স্বার্থ কষযাধ এবং এমন ক্ষ জীবন 
পর্যন্ত পণ করিয়া তম! কি তোমাদের বিশ্বাস কার্ধ্য পরিণত করিতে 
প্রস্তত আছ? মোটেয উপর হিনদুর-ার্যহাতির বেদ বেদাস্তাদি সমুদয় 
শান্ীয় মত পদদলিত. করিয়া -অশান্ীয় বলিয়! উড়াইক়া দিয়া 
তোমরা--হে ভারত্রে-হে বঙ্গের হতভাগ্য শুদ্রজাতি |! তোমরা কি মন্গুর 
নিঠুর হৃদয়হীন সাম্য বর্জিত কতিপয় আদেশ বাণীকেই একমাত্র কলির ধর্ম 
বলিয়! বিশ্বাস কর? যদি বিশ্বাস কর, তবে এইস্থানেই লেখনীর চির 


শুত্রের প্রতি ঘোর অবিচার । ১৬৯ 


পিপি পাপা প৯িপিত 


বিশ্রাম হউক, এইখানেই কণরুদ্ধ হইয়া যাউক, এই টুকু আসিয়াই ভাষা 
বিদায় গ্রহণ করুক। যদি বিশ্বাস কর, তবে আর কিছু বলিবার নাই-_ 
আর কি লিখিবার নাই) বুঝিলাম তোমর! মৃত--চির নিদ্রিত। চির 
নিত্রিত ব্যক্তিকে কে জাগাইতে পারে ? কে উঠাইতে পারে? বুঝিলাম 
অজ্ঞানতার ঘন ঘোর ঘটাচ্ছন্ন নিবীড় তমসায় তোমর! নিমজ্জিত, বুঝিলাম 
তোমাদের কর্ধবন্ধন এখনও ছিন্ন হয় নাই। সুতরাং আর অধিক বলা 
নিশ্রয়েজন। শেষ একটী কথা বলিয়! বিদায় গ্রহধ করিব। পুর্বে 
বলিয়াছি শুধু বিশ্বাস করি বলিলে চলিবে না, কায়মনোবাক্যে তাহার পরিচয় 
দাও। যদি বিশ্বাস কর, তৰে এই মুহুর্তে--এই দণ্ডে, যাহাদের জ্ঞান বিদা। 
তাহাদিগকে প্রদান করিয়া, যাহাদের ধন শবধ্য তাহাদিগকে প্রদান 
করিয়া,_-( কেন না শৃদ্রের ধনাদিতে তাহার নিজের কোনই অধিকার 
নাই, ব্রাহ্মণাদিরই সম্পূর্ণ অধিকার ) ধাহাদিগর আধিপত্য শাহাদিগ্ের হস্তে 
"ন্যস্ত করিয়া, যাহাদিগের শ্্রাধান্ত গৌরব তাহাদিগকে পুনঃ গ্রদান করিয়া, 
জীর্ণ বস্ত্র ছিঙ্ন বসন পরিধান পূর্বক গললগ্রি কৃতবাসে করজোড়ে দীনের 
দীন, দাসের দাস সাঙ্জিয়! ব্রাহ্মণের চির আশ্রয় অভয় চরণ তলে পড়িয়া 
যাও,--"্না জানিয়া মহা! অপরাধ করিয়াছি-.আপনাদের ন্যায্য অধিকার 
দানে প্রতারণ। করিয়াছি” বলিয়।--চরণ ধরিয় ক্ষম! প্রার্থনা কর। “প্রভু 
কপা কর, এ দীনহীন যৃর্থ শৃদ্রগণের অপরাধ মার্জনা কর” বলিয়া, 
্রাহ্মণগণের (তা তিনি যেমনই হউন ন! কেন--শুত্রগণের ব্রান্মণদ্ধের 
বিচারের অধিকার নাই) চরণ তলে পড়িয়া যাঁও, শুত্রের সাধন ভজন 
তপজপ সার সর্কন্থ ব্রাক্ষণচন্নণে নিশ্চিত ক্ষমা পাইবে । হে ধর্ম বিশ্বাসী 
শৃদ্রগণ, যাও--এই মুহূর্তে গিগা ত্রাহ্গণগণের চরণে শরণাপন্ন 
হও গে”আর বিলম্ব করিও না। বিলদ্বে ধর্মলষ্ট--ইহকাল' ন্ট, 
, স্র্গ দ্বার রুদ্ধ হইয়| যাইবে ! বাঁও--যে যাহার পুর্ব্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া, 


 পসপিসপা্পীপিদপাসিাি। 





১৭০ জাতিভেদ। 


এই মুহূর্তে ব্রাহ্মণগণের দাস ব্রভী হও গে। উক্ীল ওকালতি_-মোক্ার 
মোক্তারী-_ডাক্তার ভাক্তারী-জমিদার জমিদারী--রাঁজ৷ রাজত্ব__মন্্রী 
মন্বণা__বণিক বাপিজ্য-_ বিচারক, বিচারাসন জোতদার জোতি জমি এবং 
সর্বশেষে শিক্ষক ছাত্র স্কুল কলেজ পরিত্যাগ পুর্ব্বক--হে বিশ্বাসী 
শৃদ্রগণ! যে যাহার দাসত্ব কার্ষ্যে ব্রতী হও গে। শুদ্রের কর্তব্য 
দাসত্ব করা,_-উপরি লিখিত কার্ধ্য করা শুড্রের শান্তর সম্মত নহে । তোমরা 
যদি দ্বিতীয় ভাগের সুশীল সুবোধ বালকের মত নিজ নিজ দীসস্ছে ব্রতী 
হও-_তাহা হইলে আর কাহারও কিছু বিবার থাকিবে না _সংস্কারক 
আপন! হইতেই নীরব হুইক্সা বাইবে। একদিক্‌ হও,--যদি শূদ্র বলিয়া 
আপনাদিগকে প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস কর, মন্থুপংহিতাকেই কলির একমাত্র 
পালনীয় ধর্শশান্জ বঞিয়া-_কাগারী বলিয়া মনে কর, তবে-_বিশ্বাসীর মত 
শুর কর্ম ব্রাহ্মণাদির পদ সেবার ব্রতী হও। অস্ত কাঁজ কর্ম ব্যবসা বাঁণিজা 
ধনোপার্জন ধন ষঞ্চয়াদি কর্ম পরিত্যাগ কর। নতুব! কাঁজ করিবে, ব্যবসা" 
করিবে-ব্রাক্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টের, আর পরিচয় দিবে শূদ্র বলিয়া! 
ইহলৌকিক কার্ধ্য কর ব্রাহ্মপাদি দবিজাতিগণের, আর পারলো কিক কার্য 
করিতে বসিলেই নিজকে: শুক্র করিয়া বস, প্রণব উচ্চারণে নিজ হইতেই 
বঞ্চিত হও, ঈশ্বরের পুজায়': পুরোহিতের: উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হও । 
মন মুখ এক করাই ধর্ম । এক্ষিস্ত তোমরা এ কি-করিতেছ ? মুখে পরিচয় 
দাও পুত্র বলিয়া--কা্দ কর ক্রান্ষণাদির । এই কি তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস__ 
ধর্ম জ্ঞান! এই না তোমরা! শাস্ত্রের দোহাই দিতেছ-_মন্ুর প্রতি অচল! 
অন্ধা ভক্তি প্রদর্শন - করিতেছু ?. এই কি 'সেই বিশ্বাসের কা্ধ্য ? এই কি 
শুক্রের কর্ম ? হা ছিক! 'তোমাদিগের বিশ্বাস কে? ধিক তোমাদিগের 
কপটতাকে--কাপুরুষতাকে 4 ! | | 

আর যদি বিশ্বাস না কর, তবে কোটী জিমূত মতে অত্যাচারী* হিন্দু. 


শূড্রের প্রতি ঘোর অবিচাঁর। ১৭১ 


স্পিন পাপাপাসাসপিস্পাপিসপা, 


সমাজ শরীর কম্পাস্থিত করিয়া মহাঁবেগে উখ্িত হও | পনির্গচ্ছতি জগ- 
জ্জালাৎ পিঞ্জরাদেব কেশরী” ভীম বলশালী কেশরীর স্তায়, হে সর্ঝ 
শক্ত্যাধার শৃদ্রজাতি ! তোমরা শুদ্রত্থের পিঞ্জর চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া-পদ 
তলে দলিত করিরা বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হও) বঙ্গের বা ভারত- 
বর্ষের এমন কোনও সামীজিক শক্তি নাই যে উহার গ্রতিরোধ করিতে 
সমর্থ? এ বিরাট শক্তির নিকট কোন শক্তিই তিষিতে পারিবে না । এই 
দণ্ডে শৃর্রের কলঙ্ক অস্কিত চিহ্‌ সকল মুছিয়া ফেলিয়া,_-সংস্কারের জলে 
বিধৌত করিয়া, তোমাদের ্যাষ্য প্রাপ্য অধিকার লাভের জন্ত বন্ধ পরিকর 
হও। এই দণ্ড শুতরতবের ক্ষুত্র কুপ মণ্ডুকের ক্ষুদ্রতম গর্ত হইতে বহির্গত 
হইয়া বৈশ্ঠত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ের অনন্ত প্রবাহ নদ নদী ও সুবিশাল সাগরাম্ু 
রাশিতে স্লিশিয়া পড়, 'এবং ভ্রমে সুকঠোর সাধন! ও তপন্তা বলে চরম 
. আদর্শ ত্রান্দণত্থের মহা সিদ্ধুতে ভাগিয়া গিয়া জন্ম জীবন সার্থক কর। 
স্বপ্রেও ভাবিও না, ত্রাঙ্মণাদি অভিজাত সম্প্রদায় তোমাদ্িগকে দয়া ও 
স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া কখনও সামাজিক মুক্তি প্রদান করিবে, স্বপ্রেও 
ভাবিও না--তোঁমরা হাঁত পা গুটাইয়া! বসিয়া খাফিলে প্রকৃতির নিয়মে 
আপনা আপনিই সামাজিক স্বাধীনতা! আসিয়া. উপস্থিত হইবে । সুতরাং 
আর বিলম্ব করিও না--যত শীষ পার স্বাধিকার লাভের জন্য সকলে দল 
বন্ধ হও। শুক্রত্বের সর্ব গ্রকার বন্ধন সবলে ছিন্ন করিয! ফেল। আচার 
ব্যবহারে কাজ কর্মে মনঃ প্রাণে শুত্রত্ের ক্ষুত্র ভাব পরিত্যাগ কর। শূত্রত্ব-- 
পশুত্ব ও ব্লীবত্ব ভিন্ন কিছুই নহে। যত স্বর পার এই শূত্রত্ব রূপ পণ্ুত্ব * 
ক্রীবত্ব হইতে মুক্ত হও । তোমরা ভীত হইও মা, কাঁর়মনোবাক্যে ভয় শূন্য 
হও। অভিজাত সম্প্রদায়ের বিকট মুখভনী তোমরা গ্রান্থের মধ্যেই আনিও 
না? উহাদের স্বভাব চিরকালই এইরূপ | উহাঁরা কোন প্রকার সংস্কারের 
পক্ষ পাতী নহে, পরস্ত সর্ব প্রকার সংস্কার ও উন্নতির বিরোধী এবং শক্র। 














১৭২ জাতিভেদ। 


পম্পাপিশপা্ঠ 


উহ্থীরা চিরকালই সংস্কারক দল কর্তৃক পরাজিত হইরা আপিয়াছে। সুতরাং 
উহাদের হথাস্বি তাস্থিতে ভীত ও বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই । এ 
জীবন যুদ্ধে এ দেখ পার্থ সারথি তোমাদের সারথি হইতে প্রস্তত হইয়া 
তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। আর কাল বিলম্ব করিও না_আর 
হীনের মত, অধযের মত সকলের পদতলে পড়িয়া থাকিও ন| ৷ তোমাদের 
দ্বণা লজ্জা মাঁন অপমান বোঁধ কি অস্তঃকরণ হইতে একেবারে মুছিয়া 
গিয়াছে! যাহার! শৃগাঁল কুকুরের ন্যায়,__দ্বণাঁয়--অবমাননায় দুর চূর 
করিয়া তাড়াইয়। দেয়, যাহাদের ঘর দুয়ার ত দুরের কথা--দেবমন্দিরেও 
তোমাদের ছায়া স্পর্শ করিতে দেয় না, পাছে তোমাদের স্পর্শে দেবতার 
সহিত দেবমন্দির পর্যাস্ত অপবিত্র হইয়া যায় এই আশঙ্কায় সর্বদা সর্‌ সর্‌-- 
ছবি ছুবি করে,_-তাদের বাটীতে যাইয়া পাত্র! মারিতে-_নিমন্ত্র খাইয়া 
ক্রতার্থ হইতে হোমাদের দ্বণা হয় না) যাহারা তোমাদের জঙটুকু খাইতে, 
--নারাজ, তোমাদের কুপের জল যাহাদের নিকট অন্পৃত্র-. সেই সব হৃদয়- 
হীন দাস্তিকগণের পা! চাটিয় তাহাদেরই ভাত খাইতে তোমাদের বিবেকে 
একটুকুও আঘাত লাগে না? মনুয্ত্ব-কি একেবারে লোপ হইয়াছে! 
শাস্ত্রের নামে অত্যাচারিগণের ঘ্বণা অবমাননা--অত্যাচার অবিচার-_আর 
কত কাঁল নীরবে ভোঁগ করিবে ? পিতা মাতার শ্রাদ্ধ দাসদাঁপী বলিয়া 
সেই স্বর্গ গত পিতৃ মাতৃগণকে আর কত কাল অপমানের বোঝা বহাইবে। 
বাপ্মা যাহাদের--দীদ দাসী--তাহারা'কি কখন বৈস্ত কষত্রিঙ্ন বলিয়া 
দাবী করিতে পারে ?. বাব! মা ঘাহাদের দাস ছাসী--তাহাদের সম্তান কি 
কখন বড় বলিয়া গর্ব করিতে পারে-.না বড় হইতে পারে? ধিকৃ, ধিক__ 
সাম্যবাদা ইৎরেজ রাজত্বেও এমন পণ্ডর মত দাসের মত--অত্যাচারী 
উচ্চ জাতিগণের পদতলে পড়িয়া! আছ! ভগবানের সম্তান এমন হীনের মত 
পচিয়া যরিতেছ ? উঠ উঠ--বক্ষ ক্ষীত করিয়া জগতের সম্মুখে দাড়াও । 


পপস্পিস্পিস্পসপিস্পিসিপা, পাস্পিসিস্পিশাস্পাসিসিপস্পিসিস্পিস্পিসপিসিলস্পাসিসপিসিসসিসপিসপিসপাসিপাস পাম্পি 








শূত্রের প্রতি ঘোর অবিচার। ১৭৩ 


তোমরাও যে মানুষ ? ভয় কি--তোমাদের পশ্চাতে ত্রীটিশ আইন সতত 
রক্ষার জন্য নিয়োজিত আছে। যাহারা কুকুরের স্তায় দবণ। করে, গৃহ স্পর্শ 
করিতে দেয় না, তোমরা ছুঁইলে যাহাদের কৃয়ার জল অপবিত্র অম্পৃশ্ত 
হইয়া যায় তোমাদের পুজিত দেবতাঁকেও যাহারা তোমাদের মতই ্বণ। 
করে, তোমাদের ব্রাঙ্মণগণকে পর্যন্ত যাহারা পণ্ুবৎ ঘ্বধ! করে--সেই সব 
জাতির বাটাতে যাইয়-_কুকুরের স্ায় প্রসাদ পাইতে তোমাদের বিন্দু 
মাত্রও দ্বণা বোধ হয় না ? ধিক্‌ তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধতে, ধিক্‌ তোমাদের 
ধন সম্পদে, ধিক তোমাদের লেখ। পড়া শিক্ষায় ! যাহার! বলে-_তৌরা 
হীন নীচ অন্পৃশ্ত--ইতর, যাহারা বলে তোরা ছোট লোক--পতিত, 
অনাচরণীয় ; সয়তানের ছুত তাহারাই ! কে বলে তাহারা সমাজপতি। 
অমুতের পুত্রকন্তাগ্রণ, এমন মৃতের মত পড়িয়া আছ--সামাজিকগণের 
নির্মম নিদারণ অপমান প্রতিদিন মাথা পাতি কেমন করিয়। বহন 
'রিতেছ! হে বিরাট হে হিরপ্াগর্ভ_হে মূর্তিমান্‌ ত্রদ্ব-_একবার 
স্বরূপ উপলদ্ধি করিয়! জাগ্রত হও--লজাগ্রত হও। 





শত 





কুস্পহ্ম অন্যান 
৩ 


নি্মশেণী। 


পাঠক ! এ যে শীর্ণদেহ জীর্ণবাস, যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যথিত বদন, 
ক্ষধাতৃষ্া দীর্তিহীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি, অশাউদ্যমবিহীন্, পরিশ্রম সহিষু* 
স্বজনোন্নতি অসহিন্ু, বলবানের পদলেহক শ্রমজীবী দেখিতেছ উন্থার কে 
বলিতে পার? উহ্ারই ভারতের নিয়শ্রেণী। উদরে অন্ন নাই পরিধানে 
বসন নাই, গৃহের ছাদ নাই, মুখে উৎসাহ নাই, উহায়াই নিয়শ্রেণী। 
্রাহ্মণাদি অভিজ্গাত জাতির যুগযুগান্তরের পেষণের ফলম্বরূপ আজি ইহাদের 
এই দশা-_-এই শোচনীয় পরিণাম ! প্রাণের বল নাই, মনের সাহস নাই, 
জীবনোন্নতির আকাঙ্ষা নাই? স্বাধীনতার প্পৃহ। নাই। নাই কিছুই" 
নাই। তবে আছে কি? আছে কতকগুণি ছাই আর ভন্ম, কতকগুলি 
শ্রশানক্ষেত্র । এই জন্যই বুঝিবা ভাষ্যকার ইহান্দিগকে চলমান শ্মশান 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।. ঘ্বণীর চরম বিশেষণ-চপমান শশান ! 
ইহাদিগকে দেখিয়! মনে হয় বুঝি বা! বিশেষণ প্রয়োগ স্থার্থকই হইয়াছে 
চলনান শ্শানই বটে ! ইহাদের বিদ্য! নাই বুদ্ধি লাই, জান নাই অভিজ্ঞতা 
নাই, উত্সাহ নাই উদ্যম নাই দ্বণা নাই লজ্জা নাই আছে কতকগুলি ছাই 
আর তশ্ম । খশানক্ষেত্র নিশ্চল আর. এগুলি চলগান এইটুকু পার্থক্য! 
প্রকৃত যোগী সাধক ভিন্ন ধেমন অধিকাংশ লোকই শ্মশীনকে অপবিত্র 
বলিয় মনে করে, শ্বশান স্পর্শে দান করে, শ্শানক্ষেত্রকে নিতান্ত হেয় 
জঘণ্য মনে করে? এই চলমান শ্মশান গুলিকেও সাধারণ লোকে এইরূপ 
ৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকে।.. 


নিযশ্রেণী। ১৭৫ 


ভারতীয় হিন্টু সমাজের অজ্ঞাত পরত্থ অবর্াত মেরুদণ্ড ভারতীয় 
জাতীয় জীবনের অজানিত শক্তি, জীবন তরুর লুকারিত মূলদেশ, হিন্দুর 
জাতীয় জীবন অট্রালিকার দৃঢ় নির্দতি ভিত্তি-নিয়শ্রেণীর কি দুরবস্থা, 
কি অধঃপতন! লক্ষ লক্ষ বৎসরের অত্যাচার অবিচার, জক্ষ লক্ষ 
বৎসরের পদাঘাত ব্যাঘাত, লক্ষ লক্ষ বংসরের ঘ্বণা অবমাননা, লক্ষ লক্ষ 
বৎসরের দৌরাত্ম উৎপীড়নে উহ্থাদের দেহ মনঃপ্রাণথ ক্ষত বিক্ষত, 
ভর্জরিত। ইহাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার চালাইতে কোন ক্ষত্রিয় রাজা, 
কোন খধি নামধেয় ব্রান্মণ কবি বিন্দুমাত্র কুহ্িত হয়েন নাই। যুগ- 
বগাস্তরের অত্যাচারে ইহারা এক্ষণে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে 
নেক সভা সমিতি আছে কিন্ত ইহাদের প্রতি উহীর কর়টার সহানুভূতি? 
বায় দ্বণায় উহাদের মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে। আৰ অত্যাচার? অমন 
প্রজাবত্সল রামচন্ত্রকেও শুভ্র তপস্বীর শিরচ্ছেদ করিতে হইয়াছে! 
যেখানে যত ঘা যত তাচ্ছিল্য সেখানে তত পণুত্ব ভত দাসত্ব। দ্ণায় 
মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের লোপ, দাসত্বের পূর্ণ বিকাশ! 

শ্রীরামক্ক্চ পরমহংসদেব বলিতেন £-*যে নিজ কে অধম ও বদ্ধ বন্ধ 
মনে করে সে বন্ধই হ'য়ে যায়, আর যে মুক্ত মুক্ত করে সে মুক্তই হয়ে 
বায়।” 
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“তোর! নীচ হীন, তোরা মহ্াঅপবিতর দ্বনিত, তোঁদের চু'লে 
আমাদের সান করুতে হয় হাঁজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই কথা শুনিতে 
শুনিতে তাহাদের সত্য সত্যই রূপ ধারণা বদ্ধমূল হইর! গিয়াছে যে 
আহার হীন নীচ। তাহার! মাহব--তাহারা যে তগবানের লত্তান, জগজ্জননী 
ভগবতীর ল্লেছের তনয়, খধির বংশধর-_একথ| তাঁহারা ভূলিয়! গিয়াছে 
তাহারাঞ্জানে কাঠকাটা জল তোল! গরু রাখ! ক্ষেত্রে কাজ করা, গোলামী 


১৭৬ জাতিভেদ। 


শপাসপিসিপা পা৯পস্পিপাসপিসপাসপসপিস্পিপাসিস্পিসপাসি পাস পাস 


কর! দাসত্ব করাই তাহাদের জীবনের উদ্দেম্ত। এ ছাড়; তাহাদের আর. 
কিছুই করিবার নাই) তাহারা যে অতি ছোট অতি স্বণীত অতি হেয় 
অবজ্ঞাত মহাপাপী এ বিশ্বাস তাহাদের অস্থি মজ্জায়__রক্তের প্রতি কণায় 
মিশিয়া গিয়াছে । তাহার! জানে থে মহাপাপে তাহাদের নীচ কুলে জন্ম ঃ 
উচ্চ শ্রেণীর গালিগালাজ দুর্ববাক্য কুকথায় উচ্চ শ্রেণীর অনবরত পদাঘাত 
৪ অত্যাচারে তাহাদের পাঁপ দুরীভূত হইয়া থাকে । একদিন একটা চর্ম 
কারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “দেখ--তোমরা কত কাজ কর্ণ করিতে 
পার, দৌকানদারী মুটেগিরি মাঁটী তোলার কাজ, মৎসের ব্যবস! ইত্যাদি 
কিন্ত তাহা না করিয়া। তোমরা বিনা আহ্বানে ব্যাপারাির বাড়ীতে 
সপরিবারে কেন যাও? সারাদিন, গাঁলাগালিই বা কেন খাও; শেষে 
সন্ধা বেলা চিড়ামুড়ি লইয়া কোথাও বা ভগ্মমনোরথে গৃছেই বা ফিরিয়া 
যাও কেন 1” এই কথার উত্তরে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা কি মর্মস্পর্শী-_ 
কিনিদারণ!! 

সে বলিল-_” নর টব রানা। 
আমরা যাই আমাদের মহা পাপ ক্ষালনের জন্য-_মুচি জন্ম হইতে উদ্ধার 
পহিবার জন্ত ৷ আমরা চারিটী খাইবার আশার যাই না । এই দেখুন, মহামহা 
পাপের ফল স্বরূপ আমরা অতি নীচ মুচি কুলে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড ভোখ ! আমরা উচ্চ শ্রেণীর বাটীতে প্রায়শ্চিভ 
স্বরূপ দণ্ড ভোগের জন্তই স্বেচ্ছায় আগ্রহ করিয়। যাইয়! থাকি । আমাদের 
উপর যতই গালাগালি, অত্যাচার, 'মারপিট, হুইবে, আমাদের পাপ 
মহাপাপ ততই দূর হইবে। ও গ্রহণ করিয়া মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের 
ভন্ত আমরা উচ্চ শ্রেণীর বাটাতে খাঁইতে যাইয়া! থাকি?” আহা কি 
মন্দ্রতেদী বাঁণী, কি ভয়ানক বিশ্বাস? এই সর্বোন্নতি ধ্বংশী সংস্কারের 
ফলেই নিষ়্শ্রেণীর এই শোচনীয় পরিণাম! এক সমাজের বিশ্বাসের . 
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পাপা 
স্পা পপি পিপিিপিস্পিমপাপিসিপািপািসাসপািস সিসি ছ্ণিসিসি পার্পিিত ১৯৮০৬ ৬ছ 


কথ! বলিলাম, এইরূপ ভাবে প্রায় সমুদয় নিয়শ্রেণীর নিকট হইতে এ 
একই জবাবই পাইয়াছি। 

তাহার! যে মানুয_-একথা তাহারা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে । কথকের 
মুখে যাত্রাগানে, গুরু পুরোহিতের বাঁচনিক, ব্যবস্থাপক পণ্ডিতমগুলীর 
বক্তৃতায়, তীর্থক্ষেত্রে টোলে বিবাহবাসরে শ্রীদ্ধস্থলে সর্বত্র তাহারা হীন 
ছোট অপবিত্র এই কথা শুনিয়া! শুনিয়৷ তাহাদের এ বিশ্বাসই বদ্ধমূল 
হইয়! গিয়াছে । 

শিক্ষ দীক্ষায় তাহারা চির বঞ্চিত, পিতৃপিতামহ গত বংশানুক্রমিক 
গুণাঁবলীও তাহারা কিছু পাঁধী নাই। যাহা শোনা-_-অম্নি শেখা, অমূনি 
হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া! যাওয়।। কি ছ্বণা! নিয় শ্রেণীদিগকে উচ্চ শ্রেণীরা 
কি ভয়ানক দ্বুণা করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে পণ্ড পক্ষি অপেক্ষা ও অধিক 
স্বণা করা হইয়া থাকে। ঘরে বিড়াল গেলে, ছুগ্ধ মতস্ত মাংস প্রভৃতিতে 
সুখ দিলে, কিয়দংশ আহার করিয়া ফেলিলেও উহা! নষ্ট হয় না) আর 
একজন সাহা ব! স্বর্ণ বণিক ঘরে গেলেই কিংব! বাহির হইতে একখান! 
হস্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিলেই খাদ্য দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়? গুধু কি 
তাই, বিড়াল হয় ত বাহিরে কোন নীচ (?) শুন্রতৃত্যের ভুক্তাহার ও উচ্ছিষ্ট 
ভক্ষণ করিয়৷ আসিল--পরক্ষণেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাঙ্মণের পাত চাটিতে 
লাগিল, অপাবিধানে রক্ষিত ছুগ্ধের বাটীতে চুমুক দিল বা খোকার পাত্র 
হইতে থাঁব। দিয় মাছ খানি লইয়া গেল, ইছাতে কাহারও আহার নষ্ট হইল 
না, খাদ্য নষ্ট হইল ন1। 

শুধু কিবাচিয়া থাঁকিতেই অণুচি--পমরিলে কি সকল দোষ ঘুচিয়া 
যাইবে? নিশ্চিত নহে। গরু বাছুর মরিলে ব্রান্ধণ কায়স্ত কাধে করিয়। 
ভাগাড়ে ফেলিয়। আদিবে, কারণ তাঁহার! জানেন, শ্লান করিলেই গুচি 
ইইবেনঃ কিন্তু বাগপ্রীর মৃতদেহ কেহ স্পর্শ করিবেন না। ত্রান্গণ কায়স্থ 
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বাগ্ৰীর শব দেহ সৎকারার্থ বহন করিয়াছেন কেহ , শ্রবণ করিয়াছেন 
ফি?” (১) 
কুকুর বিড়াল স্পর্শ করিয়া! কয়জন লোক, করজন নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ স্নান 

করিয়া থাকেন, কিন্ত আমি, শুদ্র, সাহা স্পর্শ করিয়! স্বচক্ষে পুরোহিত 
্রাঙ্মণকে স্নান করিতে দেখিয়াছি। মানুষ কি তবে কুকুর বিড়াল 
অপেক্ষাও হেয় দ্ব্ণীত? মানুষ কি কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও অধম 
অস্পর্শীয় ? শুদ্র স্পর্শ করিলে গান করিয়া শুচি হইতে হয়, কি ভয়ানক 
কথা ? বাহাদিগকে শ্গৌরাঙ্গ আদি অবতারগণ বাছুপাশে আলিঙ্গন 
করিতেন, যাহাদিগকে অবতার প্রতিম মহাপুরুষগণ বুকের ভিতরে টানিয়া 
নইতেন, যাহাদিগের উদ্ধারের জন্য মহাপুরুষগণ সংসার স্ত্রী পরিজন ধন- 
ধশ্বর্ধ্য পরিত্যাগপূর্বক বৈরাগ্যঝুলি স্বন্ধে করিয়াছেন, ধাঁছাদের ব্রাহ্মণ 
বলিয়াছেন £- 

"আয়ত্ত মূর্থ-বুধ-পাতকি-পুণ্যবস্তঃ 

চণ্ডাল-বিপ্র-ধনহীন-সমৃদ্ধিমন্তঃ। 

নানাদরে! ন চ ভয়ং নহি তত্র লজ্জা 

সর্ষে সমাধিকৃতয়ঃ খলু মাতুরক্কে ॥ 

--পিআয়রে চণ্ীজ-ৰিপ্র-পাপি-পুণ্যবান্‌! 

আদরে দরিদ্র-ধনি জ্ঞানী-বা অক্যান! 

নাহি তথা জজ্জা-ভয়-মান-অপমান, 

মার কোলে অধিকার সবারি সমান।” (২) 








(১) কর্ণেল ইউ, এন, মুখার্জি প্রণীত “্ধ্যংশোন্ুখ জাতি” । 
(২) পণ্ডিত ভার। কুমার কবিরত্ব প্রণীত "নমাজ সংস্কার" । 
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আস্পাসিপা পানা পা ংপস্াত শি 


যে মহাপুরুযুগণ বলিয়াছেন £-- 
“ওহে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত সব্ধ পাপিগণ। 
আমার নিকটে এস পাবে পরিত্রাণ ॥” 

সেই মহাপুরুষগণের চির ন্সেহের--চির আদরের জনগণকে আমর! কি 
ভীষণ দ্বার চক্ষেই ন1 দেখিয়া থাকি ? ইহার উত্তরে বল! হয়, "আমর! 
কি মহাপুরুষ যে উহাদিগকে আলিঙ্গন করিব 1” চমৎকার উত্তর! এমন 
ন' হইলে কি ব্রাহ্মণ হওয়! যায়, সমাজপতি হুওয়! যায়? মহাপুরুষ নহেন, 
পুণ্যবান্‌ নহেন, তাই বলিয়াই দ্বণা করিতে হইবে? মহাপুরুষ নও-_ 
পুণাবান্‌ নও, তবে কি পাপী? পাপী হইলে ত দ্বণা করিবার কিছুই 
থাকে না! তাহারাও যাহা তোমরাও যদি তাহাই হও তবে আর স্বণা 
কেন? তোমরা বড়,; কেন--কিদে বড়? তোমাদের যে ক্ষিতি অপ. 
তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চতৃতে দেহ নির্শিতি, নিয়শ্রেণীদের দেহও কি উকা 
“দ্বারাই নির্িত নহে ?-__তোমাদের যে চক্ষু কর্ণ নাসিক! জিহ্বা ত্বক এই 
পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয়, তাহাদের তাহাই, তোমাদের হে বূপ, রস, শব, স্পর্শ এবং 
গন্ধ এই পঞ্চ বুদ্ধিন্ত্রীয়, তাহাদেরও তাহাই, তোমাদের যে হস্ত, পাদ, উপস্থ, 
জিহ্বা এবং পায়ু এই পাঁচটা কর্েজিয় তাহাদেরও তাহাই-_-আর তোমা- 
দের যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং প্রকৃতি তাঁহাদেরও তাঁহাই--ভার পর 
সর্বোপরি- তোমাদের যে আত্ম! তাহাদেরও তাহাই । আত্মাতে লিঙ্গ 
বয়স বাঁ জাতিভেদ নাই) আত্মারপী প্রীভগবান্‌ সর্ব দেহে সর্বন্থানে 
বিরাজ করিতেছেন। তবে বল তোমরা বড় কিসে? শারীরিক বলে ? 
দেহের বল ত তৌমাদের অপেক্ষা নিয়শ্রেপীর অনেক বেশী। তবে কি 
মানসিক বল? তাহা তোমাদের মধ্যেও কাহারও কাহারও অধিক 
থাকিতে পারে এবং নিয় শ্রেণী শূদ্রদের মধ্যেও কাহারও কাহারও অধিক 
আছে,। বরিশালের কোন সভায় পুজাপাদ--্রীযুক্ত অশ্িনীকুমার দত 


শী শীত তাত স্পা পাঠা পিপিপি পিস্পপপাপিশিশাশি 
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-ীশীপ্রশীিশীশীশীশাশশশীশীশিীাাশিাািিশাশিশশিটিশিশীশীশীশীশিটি 


একবার নিয় জাতীয়গণের মধ্যে একটী জলস্ত ধর্মভাবের' দষ্টানতের উল্লেখ 
করিয়াছিলেন । বিষয়টা এইরূপ, একটী জেলের ছেলে নরচৃত্যা করে, 
উহার মাতা তাহ৷ জানিত, গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে জেলেনীকে (আসামীর 
মাকে) সাক্ষী নির্বাচন করা হয়। উহার ম। হলপ পড়িয়! কাটগড়ায় 
বাড়াই পুত্রের অপরাধের কথ। আন্মপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। মার মুখে 
এই কথ গুনিয়! আলামী পুত্র কীদিয়! বলিয়া উঠিল--“মা ! তুমি কি 
আমাকে ভাঁল বাদিতে না ? আমার জীবন কি তোমার অস্ভিপ্রেত নহে ?” 
মাতৃদেবী তখন উত্তর করিলেন “বাবা-আমি তোকে ভাল বাসি, কিন্ত 
ধন্দকে যে আমি তোর অপেক্ষাও বেণী ভাল বানি) তোর জন্ত কেমন 
করিয়। সেই ধর্মকে নষ্ট করিব ?” জাঁনিনা-__এরূপ ধর্ম-প্রাণা মহিলা 
ব্রাহ্মণ কায়স্থাপ্বর গৃহে কয়টা আছেন? তাঁরপর বিদ্যা, বিদ্যানেই ব! 
তাহার! কম কিদে-_:? শিশুকাল হইতে সুযোগ এবং অর্থ সাহায্য পাইলেই 
নিশ্রেণীর মধ্য হইতেও রত্ব জন্মিতে পারে। যদি বল--তাহাদের বিদ্বান- 
গণের সংখ্যা কত অল্প কত সাঁমান্ত ? এটাও অতি অযৌক্তিক কথা, যে 

সুবিধা লাভ করিয়। ইহাদের অনেকে বিদ্বান ও উন্নত হইয়াছেন, সেই 
স্থযোগ ও সুবিধ! যদি অধিকাংশ সম্তানগণ লাভ করিতে পারিত, তবে 
আরও অনেকে তাহাদের মত উন্নত হইতে পারিত। জ্ঞানহীন মূর্খ পরস্ত 
ধনাঢ্য অভিভাবকগণের অজ্ঞতায় এবং দাঁরিপ্রের জন্য নিয়শ্রেণীর 
বালকগণ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছে। তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেই 
তাহার! শিক্ষিত হইতে পারে। বরং অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই 
প্রতিযোগীত! ক্ষেত্রে নিম্প্রেণীর সন্তান ত্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর সন্তানকে 
অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। বিগত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল 
আলোচন! করিলে আমর! স্পষ্টই দেখিতে পাই, বছ নিয়শ্রেণী ছাত্র প্রতি- 
'যে'গীতার ব্রাহ্মণ কারস্থ বৈদ্য সন্তানগণকে পরাজিত করিয়াছে ও 
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করিতেছে। পিতৃ পিতামহ-গর্জিত বং 'শাহুক্রমিক বিদা বুদ্ধির পরিচয়ের 
ফল কোথার দেখিতেছি ও কোথায় পাইতেছি? সংস্কৃত ভাষ| ত ব্রাহ্মণ- 
গণের তথা কথিত একচেটিয়া বিদ্যা ? বছ দিন হইল দেখিয়া আসিতেছি 
স্কৃত এম, এ, পরাক্ষায় শূদ্র নন্দন প্রথম স্থান অধিকার করিতেছে। 
শূদ্র ত দুরের কথ! মুনলমান সন্তান পধ্যন্ত প্রতিযোগী পরীক্ষায় উচ্চস্থান 
অধিকার করিয়া বৃত্ধি প্রাপ্ত হইতেছে! কৈ তোমার বংশানুক্রমিক বিদ্যার 
কল? তবে বল--তোমরা জি বড়? তবে কি পৈতাবলে তোমর! 
বড়? যদি বল ই! তাই বটে, তবে তদুন্তরে বলা যাঁয়__তাহাতেও 
তাহার। পশ্চা্পদ নহে । উতিমব্যে অনেকে পৈত। লইয়াছেন ও অনেকে 
লইবার জন্য যোগাড়াদি করিয়া ও তুলিয়াছেন। 
অত্যাচারের ফল ত হাতে হাতেই পাইতেছ। নিন্নশ্রেণীর উপর দিয়! 
যে অত্যাচার গ্রিম্াছে, ইউরোপের দাসত্ব প্রথা ভিন্ন, প্রাচীন ভারতে শুত্র 
'নপীড়নের স্তায় এরূপ অমানুষিক অতাচার কম্সিন্‌ কালে কোনও দেশে 
ঘটিয়াছে কিন! সন্দেহ। বর্তমান কালেই কি সমুদয় অত্যাচার লোপ পাই- 
রাছে? পতিত| বেস্তাকে আমাদের উচ্চ শ্রেণীর নরহ্ুন্দরগণ ক্ষৌরি 
করে কিন্তু মালী নমঃশুদ্র পাটনীর কন্যাকে নাপিত ক্ষোরি করিবে না গরস্ 
'ন যদি ধর্মতরষ্টা চরিত্রহীন! হইয়া বাঁর-বিলাসিনী হয়, তখন তাহাকে কৌন 
করিতে আর আপত্তি নাই? কি ভয়ানক কথা ! রামচন্্র মালীকে ক্ষৌরী 
করিতে দিলাম ন| কিন্তু সে বদি কল্য হিন্দু সমাজ পরিঠ্যাগ কিয় মালা 
ছিড়িয়া কলা পড়িয়া মুদলমান ধর্ম গ্রহণ এবং মহম্ম্ রোদজান খা নান 
দারণ করে তবে আর হার নরহুন্দরের অভাব থাকিবে না। উচ্চ 
শ্রেণীর নরহুন্দর নন্দন তখন তাহাকে দেলান বেগ ক্ষোরা করিতে 
প্রবৃত্ত হইবে । মেয়েদের সম্বন্ধেও ত্র একই কথা, আজ মুক্তা মালিনী বা 
সরল! লম*শুড্রাণী নাপিত পাইল না কিগ্ত কাল যদি জটনক মুসলমান 
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বুবকের সহিত নিকাহ বসে এবং বিবি খাতেমন্লিলা বা গহ'জান বিবি নাম 
পরিগ্রহ করে, তবে আর নরস্থন্দর মহাশর ক্ষৌরী করিতে বিন্দুমাত্র 
আপত্তি করিবে না| এই ত হিন্দু-সমাজের অবস্থা । যত দিন সে হিন্দু 
ছিল, হিন্দুর দেবদেবী আরাধনা করিত, ব্রাহ্মণ বৈষবের চরণ ধুলি লইত, 
যথাসাধ্য হিন্দু-লাচার ব্যবহার প্রতিপালন করিয়া চলিত, ভগবানের নাম 
কাঁ্ভন, গলা স্নান, তীর্থ দর্শনাদি করিত__-তত. দিন সে নাপিত পায় নাই, 
কিন্ত যেই সে মুসলমান হইল বা কুলে কালী, দিয়া বারবনিতালয়ে ঘর 
তুলিল অমনি নাপিত ক্ষৌরী করিবার ছন্ঠ হাঁজির। এইরূপ অতাচারের 
ফলেই ভারতে, ছয় কোটা মুসলমানের উদ্ভব । তোমার প্রতিবাসী 
মুসলমান মহংম্মদবালী খন্দকার ত আর আরব পারশ্ঠ বাঁ আফগান দেশ 
হইতে আইসে নাই, তাহার পূর্ব্ব পুরুষ তোমারই ধর্মাবলম্বী তোমারই 
জাতি ভাই তোমারই হিন্দু আত্মীয় ছিল, সামাজিক কঠোর অত্যাচারে, 
ধন্মাস্ত। পরিগ্রহ করিয়া সে আজ তোমার পর তোমার শত্রু (?) হইয়া 
দাড়াইয়াছে। পাঠান মোগল প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারিগণের 
সহিত কয় সহম্র স্বজাতীয় মুসলমান সৈন্য আসিয়া ছিল? কর সহত্র? 
আর আঁজ তাহাদের সংখ্যা কত? সমাজপতিগণ ! একবার এদিকে 
একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? অত্যাচারে জর্জরীত হইয়া-_অপহ 
বোধ করিয়! নিয় শ্রেণীর হিন্দু ভ্রাতুগণ দলে দলে মুসলমান হইয়। গিয়াছে । 
দাক্ষিণাত্যের একই পথে ব্রান্দণ ও পারিয়ার চলিবার, উপায় নাই। 
ময়মনসিংহ .জেলাস্থ কোন; বর্মণ জমিদারের বাটীতে একবার একজন 
কাযস্থ ভদ্রলোক আহার করিতে চাঁকরের অসাবধানতায় প্রদত্ত নিীবান্‌ 
উক্ত জমিদারের কাংস নির্শিত গ্লাসে জল পান করেন। ব্রাহ্মণের কামার 
খেলাসে শূড্র এটো হাতে. জল পান করিয়াছে, তাং সেগ্লাস.কি 
আর পুররায় ব্যবহার চলে? তিনি বাটার চাঁকর চাক্রাধীদের নী দিয় 
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অন্য একটা লোক ডাকিয়া এ প্ল্যান দান করিয়া দিলেন। কাটাতে 
থাকিলে যদি ভ্রম ক্রমে তিনি কখন উহার জল পান করিরা৷ ফেলেন এই 
আশঙ্কা । এই ঘটনায় তাহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন-_ 
"আচ্ছা, কায়স্থ শুদ্র উহাতে জল পান করিয়াছেন জন্য উহা দুষিত, নষ্ট 
ও অব্যবহার্ধ্য হইল। বাসন পত্র থালা! ঘট বাটা প্রভৃতি বান্দী চাক্‌- 
রাণীরা মাজিয়৷ যধন বাহিরে রাখিয়। দেয় এবং কুকুরাদি বখন উহা 
জিহ্বাদ্বারা চাটিয়া থাকে তখন তাহা জলদিয়া ধুইয়! লইয়া! কিন্ূপে 
বাবার চলে? কায়স্থের জল্পানের পর ত উহ! বালী ছাই ইত্যাদি দ্বারা 
মার্জিত হইয়াছিল__তাহা যখন অব্যবহার্ধ্য হইল তখন কুকুরচা্টিত হইবার 
পর জল দ্বারা ধুইয়া ' বাসনপত্র কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে? তবে 
ক কায়স্থাদি শুত্রজাতি কুকুর অপেক্ষাও হেয়, দ্বণীত ও অল্পৃন্ট ?” 

এইরূপ ভাবে শুত্র সাধারণকে স্ব করিয়! করিয়া হিন্দুজাতি জগতের 
স্বজাতির স্ণার্থ হুইয়! পড়িয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে 
লিখিয়াছেন “যে দিন হইতে হিন্দুজাতি শ্েচ্ছ যবন প্রভৃতি দ্বণাশ্থচক 
শব্দাবলী প্রগ্গেগ করিতে আরম্ত ও নাসিক! কুঞ্চিত করিতে লাগিল সেই 
দিন হইতে হিন্দুজাতির মরণ-ভেরী বাজিয়া উঠিল।” পূর্বেও বনিয়াছি 
স্বণার মনুয্যত্বের অপলাপ ধর্মের অপলাপ, স্বণায় উন্নতির অপলাপ দেবত্বের 
অপলাপ। এইরূপ ভাবে নিজেদ্দিগকে দ্বণা করিতে করিতে হিন্দুসমাজ- 
পতিগণ হিন্দুসমাজকে ধ্বংশের মুখে আনিকা উপনীত করিয়াছেন। নিম্ব- 
শ্রেণীর কোন প্রকার বিদ্যা নাই, বোধ-শক্তি নাই, জড়পিওবৎ পড়িয়া 
ছিল, সমাজপতিগণ যেরূপ তাবে উঠাইয়াছে নামাইয়াছে তাঁহারাও লেই- 
ব্ূপ ভাবে উঠিয়াছে নামিয়াছে। নিজেদের স্বাতত্্া কিছুমাত্র ছিল না। 
যেরূপ চালাইয়াছেন সেইরূপ ভাবে চলিয়াছে। পরস্ত সংখ্যায় ইহারা 
কোন"কালেই অল্প ছিল না-_-আজিও নহে । 
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প্রত্যেক একশত বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে ছয় জন, ত্রান্মণ আছে। 
মোটামুটি ছিসাবে ইহাদিগের সংখ্যা একাদশ লক্ষ হইবে। প্রত্যেক... শতে 
পাঁচজন কায়স্থ পাওয়া ষার। প্রত্যেক ছুই শতে একজন ক্ষত্রিয় দেখা 
বায়। ইহাদিগের পুর্ব পুরুষেরা বহু বৎসর পূর্বে বঙ্গে আসিয়া 
বাস করিয়াছিলেন | কাজেই কান্তকুজের ব্রাঙ্গণদিগের ন্যায় 
ইহারাও এক্ষণে বাঙ্গালী হইয়াছেন। বৈদোর সংখ্যা রাজপুতদিগের 
অপেক্ষাও অল্প। সমগ্র বঙ্গে হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শত কর! ১২৮ উচ্চ 
জাতি আছে। . 
__ শ্ইহাদিগের পর নবশাক ও অন্টান্ট নৎশূত্র আছে । ইহাদদিগের জল 
উচ্চশ্রেণীর আচরণীয় | ইহাদিগের মধ্যে বারুই, গন্ধবণিক, কর্মকার, 
কুস্তকার, মাঁলাকার, মোদক, নাপিত, সৎগোপ, তাম্ুলী, তন্তবায়, 
তিলি প্রভৃতি জাতি আছে। ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় ৩১ লক্ষ হইবে, 
বঙ্গের সমগ্র অধিবাসীর মধো ইহারা শত কর! ১৬৪ হইবে। ইহাদিগের 
মধ্যে সৎগোপের সংখ্যাই অধিক এবং মালাকারের সংখা! কম। সংগোপ 
ছয় লক্ষ হইবে, মালাকর মোটে ৩৬ হাজার। নবশাকদিগকে সৎশুদ্র 
বলিয়! গণ্যকর! হয়। ইহাঁদিগের পৌরহিত্য কার্ধ্য করিবার জন্য ব্রাহ্মণ 
আছেন | তবে ইহাদিগের ব্রাহ্মণ সমাজে অপদস্থ এবং ইহাদিগের সহিত 
অন্ান্ত ক্রাহ্মণগণ তেমন ভাবে আদান প্রদান ব! আহারাদি করেন ন!। 
হহাদের ম্পৃষ্টজল অনাচরনীয় নহে। 

প্তাহার পরের দল সমগ্রী অধিবাঁসীর মধ্যে শত কর! ১৩.৪ হইবে। 
মাহিষ্যের সংখ্যা প্রায় ২৫. লক্ষ হইবে । ইহাদিগের মধ্যে কতক আচরনীর 
ও কতক অনাচরনীয় ॥ ব্রাহ্মণ পৃথকৃ। গৌয়ালাদিগের সংখ্য! প্রায় 
ছয় লক্ষ হইবে। ইহাদিগেরও ব্রাঙ্ষণ আছে এবং তাহাদিগকেও নি 
শরীর ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনা! করা হইয়। থাকে । গোয়ালার স্পৃষটজণ 
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রাহ্গণ ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর! ব্যবহার করিয়া থাকে । এই শ্রেণীর পর 
বৈষ্ণব, যোগী, সরাক, সুবর্ণবণিক, সাহা, হুত্রধর প্রভৃতি শ্রেণী) 
ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ হইবে এবং বঙ্গের সমগ্র অধিবাসীর 

ংখ্যার মধ্যে ইহার! শত করা ৮৮ হইবে। ইহাদিগের মধ্যে সামাজিক 
অবস্থার বিশেষ তারতম্য আছে। ধনবান্‌ সাহা বা স্বর্ণ বণিক 
ধনাধিক্য হেতু উচ্চশ্রেণীর ন্যায় আদর ও সম্মান পাইয়া থাকে । বৈষ্ণব 
€ যোগী হিন্দু সমাজের সহিত যেন দুর সম্পর্কিত । ইহাদিগের ব্রাহ্মণ নাই। 
অন্য জাতির ব্রাহ্মণ আছে এবং তাহার! বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত । 
ইহাদিগের সকলেরই স্পষ্ট জলই কিন্তু অব্যবহার্ধ্য। 

“ইহাদিগের পর পরবর্তী শ্রেণীর হিন্দু আছে। ইহারা চাষাতী, ধোব 
কালুং কপালী, নমঃশৃদ্র, রাবংশী । তৎপর পলিয়া পানী, পোদ, শুর্লী, 
টিপ্রা, তেওর বাগৃদী প্রভৃতি জাতি। ইহাদিগের সংখ্যা ৭৬ লক্ষ এবং 
'বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শত কর! ৩৯'৭ জন ইহারা রি 

“হিন্দুদিগের মধ্যে রাজবংশীর সংখ্যা খুব অধিক। ইহাদিগের সংখ 
২০ লক্ষের অধিক হইবে,-তাঁহ। হইলেই শত করা ১১ জন রে 
এই জাতিভূক্ত। ইহার্দিগের পরই নমঃশূদ্র। ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় 
২০ লক্ষ হইবে। বাগ্দীরও সংখ্যা নিতান্ত সামান্ত নহে_-১১ লক্ষ 
হইবে। উত্তর বঙ্ধে রাজবংশী জাতি অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । 
পূর্ববঙ্গে নমুত্রদিগের সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। বাগ্দীজাতি সর্বত্রই 
সমান আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় । ইহারা সর্ধবাদী সম্মত নীচঙ্জাতি। 
ব্রাহ্মণ ও অন্তান্ত উচ্চ জাতি, নবশাক, স্ুত্রধর, পর্যন্ত ইহাদিগকে হেয় 
জান করে। ইহাদিগের মধ্যে কাহার৪ কাহারও ব্রাহ্মণ আছে বটে, কিন্ত 
এই সকল ব্রাঙ্ষণকে লোকে পতিত বলিয়া গণ্য করে। এই সকল জাতির 


জল অন্পৃহ্য | 
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নিবি অপেক্ষাও নিয়শ্রেণীর লোক আছে। *বাউরি, রা 
ম, হাড়ি, ভূ'ইমাঁলী, কেওরা, কোরা, মুচি প্রভৃতি । ইহাদিগের সংখ্য 

১৭ লক্ষ হইবে এবং বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার মধ্যে ইহারা শত 
কর! ৮1৯ সংখ্যা হইবে । মুচির সংখা চারি লক্ষের অধিক, হাঁড়ির 
আড়াই লক্ষ, ডোম প্রায় ছুই লক্ষ এবং চামার প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার 
হইবে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ব্রাহ্মণ আছে। * ্ 
ইহার! যে লস্পর্শ করে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর তাহ! অব্যবহাধ্য। উচ্চ 
শ্রেণীর হিন্দুরা যে ঘরে বসে, ইহাদিগকে তন্মধো প্রবেশ করিতেও 
দেওয়া হয় না। 

“এক্ষণে উপরোক্ত তালিক। গুলি একত্রিত করা যাউক। হুক্ত বঙ্গে 
৯ কোটা ৯১ লক্ষ হিন্ছু আছে। প্রত্যেক শতে ১৩ জন করিয়া ব্রাহ্মণ 
ও উচ্চ জাতি, কিঞ্িদধিক ১৬ জন করিয়া নবশাক ও সংশূত্র, ১৩ জন, 
করিয়া তদধম জাতি, ১০ জন করিয়া এমন জাতি-যাহাদিগের জল 
আঁচরণীয় নহে--বাঁকি ৪৮ জন করিয্। এরূপ নীচ জাতি যে,_তাহাদিগের 
পুজীদি করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পর্য্স্ত পাওয়া যায় না।” (১) 

নবশাক ও মাহিষ্য জাতির ধর্মাদি কাধ্য যে সকল ব্রাহ্মণ জম্পন্ 
করাইয়। থাকে, তাহার হীন ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। এই নবশাক ও 
কৈবর্ত জাতি বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাপীর প্রায় রক তৃতীয়াংশ হইবে । 
বাকী হিন্দুর যজন যাজন করিতে অতি অল্প সংখাক ক্রাক্মণই সম্মত 
হইয় থাকে । যাহারা স্বীরুত্ত হয়, তাহারা বর্ণের ত্রাঙ্মণ বলিয়! পরিগণিত । 
শতকরা যে ১৩ জন উচ্চ জাতির কথা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, 
তাহার। শভকরা ৩০টী ভিন্ন জাতির সহিত একত্রে উপবেশন অপমানজনক 





(১) “ধ্বংশোন্থুখজাতি 1” 
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বলিয়া বিবেচন। করেন, ব বাকী জাতির সহিত সংম্পর্শও ইহাদিগের 
নিকট দোষাবহ হইয়। থাকে। শেষোক্ত জাতি যে জল স্পর্শ করে 
অন্তান্ত জাতি তাহা গ্রহণ করা--ধন্্ বিগহিত কার্ধ্য বলিয়। মনে 
করে। 

অনেকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, যে জাতিগত পার্থকা 
কেন ঘটিয়! থাকে? কেন একজাতি উচ্চ এবং অন্ত জাতি নীচ বলিয়া 
বিবেচিত হয়? অনেকের বিশ্বাস শান্তোক্ত বিধি অনুসারে এরূপ হয়, 
কিন্ত এই বিধি ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ অনেকেই অবগত নহে 
শাঙ্জবিধি কি, তাহা জানিতে পারিলে অনেকের কৌতুহল চরিভার্ 
হইতে পারে। গড্ডপিকা! প্রবাহের স্তায় পূর্বাপর ইহ! চলিয়া! আসিতেছে, 
অনেকে ইহাই মাত্র জানে। সাধারণতঃ বিশ্বাস বৃত্তি অন্ুদারে জাতি 
, গঠিত হইয়াছে। অধিক সংখ্যক হাঁড়ি ও কেওর! শূকর পালকের কার্ধা, 
ডোমেরা শবদেহ বহনাদি, চর্ম্মকার ও মুচি চামড়ার কাজ এবং রজকেরা 
বস্ত্রাদি ধৌত করে। কিন্তু নমঃশূদ্র, পোদ বা রাজবংশীরা কেন নিয়জাতি 
বলিয়া! পরিগণিত হইল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না ।” 

এক্ষণে ইহাদের জীবিক1 নির্বাহক বৃত্তি আদির উল্লিখিত হইতেছে ! 
“যুক্ত বঙ্গে একশত ব্রাহ্মণের. মধ্যে, 9৮. জল. ক্ৃষিকার্ধ্য ৩৪. জন বিদ্যাচচ্চ| 
অথবা! শিল্প বাণিজ্য এবং ১৮ জন অন্তান্ত কার্ধ্য করিয়! থাকেন বর্ণিত 
হইয়াছে। বলীয় ত্রহ্মণেয! কখনই স্যহন্তে ভূমি কর্ষণ করেন না। এ 
সম্বন্ধে ভারগের অন্থান্ত স্থানের ক্রাহ্মণদিগের সহিত তাহাদের পার্থক্য 
আছে। তথাপি অনেকের নিকট ইহা বিশেষ অভিনব সংবাদ বলিয়া 
পরিগণিত হইবে যে, সমগ্র ত্রাঙ্ধণ সম্প্রদায়ের গ্রায় অর্ধেকাংশ কৃষিজীবী। 
অতি নীচ জাতি বাগীপিগের কথাই ধরুন না কেন! পশ্চিম বঙ্গে 
ইহাঁগ্িগের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাদ্িগের মধ্যে শত করা 
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৫০ জন ক্কৃষিকাধ্য, ২০ জন খাদ্যাদি বিক্রয়, ১৮ জন টনিক মন্ভরী 
এবং ১২ জন অন্ান্ রূপ কার্যা করে। 

"্বাউরি আর একটা হীনজাতি। ইহাদিগের মধ্যেও শতকরা 
৩৬ জন কৃষিজীবী, ৪৩ জন দৈনিক শ্রমজীবী, ৭ জন গে! মেষাদি পালক 
এবং বাকী অন্তরূপ ব্যবসায়ী। একশত জন চামার ও মুচির মধ্যে 
৩৩ জন শিল্পী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর কার্য করিয়! থাকে। পূর্ব বঙ্গে 
১০০ জন নম*শৃদ্রের মধ্যে শতকরা! ৮২ জন চাষের উপর নির্ভর করে, 
এবং অবশিষ্ট ১৮ জন অন্ঠান্ত কার্ধ্য করে। ১০০ জন রজকের মধ্যে 
শতকরা ৬০ জন জাতি ব্যবপাঁয় এবং ৩১ জন কৃষকের কাজ করে। 
১০০ জন কর্মকারের মধ্যে ৩০ জন চাষ, ৪৭ জন লৌইহাদ্দির কার্ধ্য 
এবং ২৩ জন সন্তান্ত কার্ধ্য করে। ১০০ জন কায়স্থের মধ্যে ৬৬ জন 
চাষ, ৮ জন বিদ্বদ্জনোচিত বা! শিল্পাদি কার্য করে। শতকরা ৮৫ জন 
পদ্মরাজ এবং ৯২ জন রাজবংশী কৃষিকার্ষ্য জীবিকা নির্বাহ করে।” 

“উপরিলিখিত তালিকা অনুধাবন করিলে স্পইই উপলব্ধি হয় বে, 
ব্যবসা ব! বৃত্তির সহিত জাতি নির্ণয় বা জাতি বিচারের বিশেষ ঘনষ্ট 
সম্বন্ধ নাই।”* (১) ক স্ সু 
১০০ জন হিন্দু জাতির মধ্যে.৬ জন মাত্র ব্রাহ্মণ আছে ইহার! “দেব” 
উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন, বাকী ৯৪ জন “্দাদ”- বলিয়া পরিচিত। 
নিষ্ন জাতির লোক ব্রাহ্মণ দেখিলে দণ্ডবৎ করিয়া থাকে । এই দণগুবৎ 
অর্থে কা্গুচ্ছের ন্যায়) জীবিত জীবের স্তায় ত মিনি ত দুরের 
কথা $--ভূমিতে আপতিত হওয়া । 

৯ ছ লহ সপ খত 





(১) কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপীধায় প্রণাত প্ধ্বংসোম্মুখ জাতি 1 + 


দিলো [ ১৮৯ 


০ পাশাপাশি ৯প সিসির সপন শিপ 


হয় বলিয়! ব্রাহ্মণের সকল স্থানে সকলের সঙ্গে টির ত হইতে পারে 
না। *₹ * *  * পুজা কথকতা গ্রাভূতি জাতীয় 
উৎসবে সকল জাতি উপস্থিত হুইলে৪ জীতি-বিচারের পূর্ণ পরিচয় 
এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়! কোঁন হাড়ি অথবা ডোম, ইহারাও হিন্দু-_ 
পুজার দালানে উঠিলে কুক্রাদির স্ায় বিতাড়িত হইয়া থাকে । পুজাদি 
বাপারে জাতি বিচার পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে । অজ্ঞতাপ্রবুক্ত 
ইতর জাতির আত্মসন্মান জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। যে সামান্ত শিক্ষালোক 
তাহাদ্দিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে উচ্চঞ্জাতির নিকট এরূপ 
দুর্ঘ্যবহার পাঁইলেও তাহারা এখনও ক্ষু্ হয় না)” * *  * 
“সমগ্র সাওতাল পরগণা এবং ছোট নাগপুর বিভাগ শ্রীষ্টধর্শম প্রচারের 
সুন্দর ক্ষেত্র বলিয়৷ মিশনারীপগের ছ্থার' স্থিরীক্ৃত হইয়াছে । এবং 
এ সকল লোককে যে ভাবে গ্রীষ্টধর্ম্ে দীক্ষিত করা হইতেছে তাহাতে 
অতি সত্বরই সমগ্র সাওতাল পরগ্রণা ও ছোট নাগপুর বিভাগ-যাহ 
আয়তনে আসামের অপেক্ষা বৃহত্তর এবং যুক্ত বঙ্গের প্রায় তুল্য হইবে-_ 
্ষ্টর্শে দীক্ষিত জাতির দ্বারা অধ্যুষিত হইবে। পূর্ববঙ্গে গাড়ো ও 
নাগারাও শ্রীষটধন্মাক্রাস্ত হইতেছে ।» 

প্রাহ্মণেরা ইহািগের প্রতি কিরূপ ভাবাবলম্বন করেন? কেহ 
ইহাদিগকে হিন্দুধন্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান করেন না, কেহ প্রাতি- 
বন্ধকতাও প্রদান করেন না। উহার হিন্দু বলুক আর নাই বলুক, 
তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের কোনরূপ ক্ষতিবৃদ্ধ নাই। এই অসভ্য জাতির! 
হিন্দু হউক আর নাই হউক, ত্রাঙ্গণদ্িগের নিকট সমভাবে অস্পৃশ্ত। 
ইহাদিগের পৌরহিত্য কার্ধ্য করিতে ব্রাঙ্গণেরা সম্মত হইবে না। 
কোন ব্রাহ্মণ উহাদিগের পুরোহিত হয়, তাহ! হইলে সে অমনি ”পতিহ” 
বলিয়। গণ্য হইবে এবং এমন কি উহাদিগের দপেক্ষা ও তাঁথকে অধিকতর 


১৯০ আতিক ] 


শেস্পীতপিশাশ তি পতি পাশা ১৩ সপাসপিসপ সিস্ট পিল 


ৃণ্য ্য বলির বিবেচনা! ক ক হবে। লই রান্মণের ছোপ জল কেহ গ্রহণ 
করিবে না 17 *%%+*৯%) 

প্তুদ্ধ যে ব্রাহ্মণের! ইহাদিগের সংস্পর্শে আইসে ন! তাহা নহে, কায়স্ত 
বৈদ্য এমন কি নবশীক পর্য্যন্ত ইহাদিগকে (হাড়ি ডোমকে ) স্পর্শ করে 
না) ইহান্িগের সহবাদেও দোষ ঘটিয়। থাকে । ইহা হইতে বুঝা যায়, 
্রা্মণের৷ যে পথ প্রদর্শন করেন, অন্ান্ত জাতি তাহ! অবলম্বন করিয়া 
থাকে 1৮ 

* ঈ * + * পক্রাঙ্মণদিগের সহিত ইতর জাতির যেরূপ সম্বন্ধ সাহেব- 
দিগের সহিত দেশীয়দিগের তন্দূপ সন্বন্ধ ৷ তুলনাট! সর্ববাংশে সম্পূর্ণ ন। 
হইতে পারে। ব্রাঙ্গণ ও ইতর জাতি এদেশে যতকাল আছে, সাহেব ও 
দেশীয় ততকাল নাই, কাজেই কতক বিষয়ে তুলন| ন। হইতে পারে। কিন্ত 
্রাহ্মণের৷ ইতর জাতিকে যেরূপ অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, 
যেব্ূপ অবমাননাকর ব্যবহার, সহবাস পরিহার প্রভৃতি করিয়! থাকে," 
সাঁহেবেরাও তদ্রপ করে। মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক অগণিত লোকের সহিত 
যুগধুগাত্তর একদেশে বান করিয়া কিরূপে স্থাতন্ত্য সংরক্ষণ করিয়া 
আসিতেছে, তাস্থা ভাবিয় স্থির কর! সৃকঠিন।” 

“উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ স্বধর্মার সহিত একত্র যোগদানে একান্ত 
অনিচ্ছুক। সহত্র বৎমর ধরিরা আমর| এই সমস্ত স্মধন্মাীর সহিত সম্মি- 
লিত না হইবার জন্য চেষ্ট1! করিয়া আসিতেছি এবং ইহাতে গ্রাস ক্কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছি। যতক্ষণ না উচ্চনীচ ভাব পরিস্বট হয়, যতক্ষণ ন! আমরা 
অন্ত বর্ণের সহিত স্থাতিন্ত্য সংরক্ষণে সমর্থ হই, ততক্ষণ আমাদের মনে 
আনন্দ হয় না। আমরা এক্ষণে যে অবস্থায় উপনীত হুইক়াছি, তাহাতে 
বার জন হিন্দু বর্ণগত পার্থক্য বিশ্ব হইয়া সমভাবে সমক্ষেত্রে একযোগে 
সমবেত হইয়া কার্য করিতে পারে ন। অনৈক্য যেন আমাদিগের 


নিয়শ্রেনী | ১৯১ 
জাতিগত ধর্ম হইয়াছে_-যেন আমাদিগের সামাজিক অবস্ববের আস্ত 
মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে ।” 

“দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতর জাতি বাগ্দীর কথাই ধরুন। বাগ্দীর সংখ্য। 
কায়স্থের অপেক্ষা কম নহে। প্রত্যেক জাতির শারীরিক ও মানসিক 
অভাবপুরণের প্রয়োজন হইয়া থাকে । কিন্তু বাগ্দীর পারত্রিক মঙ্গলের এবং 
দানদিক উন্নতি সাধনের প্রতি কাহারও দৃষ্টি আছে কি? সেকালের 
কোন ব্রাহ্মণকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, নি্নজাতি বাগ্দীর উপকারার্থ 
তিনি কি করিয়াছেন * তাহা হইলে ব্রাহ্মণ নিশ্চিতই বিশ্বয়ান্বিত হইবেন । 
“বাদী কি একটা মান্থয”_-যে তাহাদের জন্য কিছু করিবার প্রয়োজন 
আছে? সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণের মনে ইহাই উদ্দিত হইবে। বাগ্দ্রী যে হিন্দু, 
ব্রেচ্ছ বা যবন নহে তাহা ব্রাহ্মণ স্বীকার করিবেন, কিন্তু তাহাতে কি হয়? 
সে যে বাগদ্ী-হীনজাতি। বাগ দ্রীর কল্যাণার্থ ্াহ্মণের যে কিছু কর্তব্য 

' আছে, তাহা সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ ঠাকুরের মনোমধ্যে কখন উদয় হয় নাই, 
কেননা ব্রাহ্মণের অন্তান্ত অনেক কাজ আছে ত? 

“্বাগ্দীর যে ধর্ম বা নীতি জ্ঞান শিক্ষা! দিবার গুরু নাই, আমি তাহা 
বলিতেছি না। বাগ্দীজাতির পারত্রিক মঙ্গল সাধনার্থ কোন না কোন 
্াহ্মণ নিয়োজিত আছে বটে, কিন্ত এই ক্রাহ্মণকে অন্যান্ত ব্রাহ্মণেরা 
“পতিত" বলিয়া গণ্য করেন। অপরাধ তিনি বাগ্দ্রীদের পৌরহিত্য 
করিয়! থাকেন৷ শুদ্ধ ব্রাঙ্গণেরা কেন, অন্য জাতিও তাহাকে বাগ্দীর 
তার অন্পৃশ্ত বিবেচন! করিয়! থাকে । সাধারণতঃ বাগৃদীর ব্রাহ্মণ বাগ্দীদের 
তা অজ্ঞ ও দরিত্্র হইয়৷ থাকে । তিনি বে শিক্ষ। প্রদান করিয়। থাকেন 
তাহা উচ্চ নীতি বা ধর্শমূলক নহে। বস্তুতঃ, নিজের অজ্ঞতা বশতঃ 
তিনি কিছুই শিক্ষা দিতে পারেন না। বাগর্রীরা কিন্ত এই ত্রাহ্ধণ পাইয়া 
“হাতে স্বর্গ" পাইয়াছে বলিয়। মনে করে। যদি আক্ষণদিগের হত্তেই 


১৯২ জাতিভেদ । 
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অবিসংবাদিরূপে ইতর জাতির শিক্ষার ভার স্তন্ত থাকিত তাহা হইলে 
ইতরজাতির কোনরূপ ধর্জ্ঞানই হইত না! সুখের বিষয় বৈষ্ণব 
প্রচারিত হইয়াছিল, চৈতন্টের শিক্ষ! হিন্দুর নিয় স্তরে পর্য্যন্ত প্রবেশ জাত 
করিয়াছিল। ১ কোটী ৯০ লক্ষ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে অস্ততঃ ১ কোটা 
৫* লক্ষ চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধন্ধ গ্রহণ করিয়াছে ।” 
স্ত5৪ বাগদ্রীর ধর্মগুরু গোস্বামী ব1 ঠাঁকুর-_মনুষ্যসমাজের হীন 
আদর্শ স্থল। এই বৈষ্ণব গুরু সকল জাতির লোকই হইতে পারে; কারণ 
বৈষ্বদিগের মধ্যে জাতিবিচার নাই) ইছাদিগের শিক্ষা বা সঙ্গতি 
শিষ্যদিগের অপেক্ষা বিশেষ অধিক নাই। শিষোর নিকট হইতে অর্থাদি 
লাভের প্রত্যাশায় দরিদ্র বাগ্দীর গৃহে গুরুর পদার্পণ হইয়া থাকে । পুরুষানু- 
ক্রমে গুরুর ইহাই পেশা এই ব্যবসা যে ভাল চলে না এবং ইহাতে 
অর্থলাভও ঘে হয় না তাহা বলাই বাহুল্য। বাগদ্রীশিষ্যের বাটাতে গুরু 
আহার করেন না, এমন কি একত্রে উপবেশন পধ্যস্ত করেন না। আর" 
ধন্মন বা নীতি শিক্ষাদানের কথা ? গুরুর নিজেরই তাহার বিশেষ অভাব, 
সুতরাং শিক্ষা দান করিবেন কি? ইতর জাতিনিগের মধ্যে যে দয়! 
দাক্ষিণ্য সম্পন্ন ধার্মিক ও নীতিবান্‌ লোক নাই, আমি তাহা বলিতেছি 
না, তবে উহা গুরুদত্ত শিক্ষার ফল নহে। নিজেদের পরিমার্জিত ধন্ধব 
বুদ্ধি বা জ্ঞানের পরিণাম ।» ৮ 
“ইতরজাতির আভ্যন্তরীণ জীবনের কথ! নি করিলে অমেক 
হিন্দুই তাহ! বলিতে পারিবেন না) ভদ্রলোকে এ বিষয়ে কখনই মস্তিষ্ক 
চালনা করেন না। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছলেপাড়া, হাড়িপাড়া, ডোমপাড়া 
আছে, সন্থাস্ত লোকে এ পল্লীতে প্রায়ই গমন করেন ন|। কারণ বাগ্রী 
প্রভৃতি জাতির সমস্তই অন্পৃপ্ত, তাহাদিগের দেহ তৈজসাদি, আহারধ্যাদি, 
এমন কি ছায়া পর্যান্ত অন্পৃশ্ত ও সংক্রামক । ইহাদিগের জাতিগত 'কাঁধ্য 
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লইয়া সন্াস্ত জাতিরা অতি সামান্তরূপ সংস্পর্শে কখন কখন আইসেন,__ 
তদ্ব্যতীত ইতর দিগের সহিত বিশেষ সংশ্রবই রাখা হয় না। উতৎসবাদিতে 
সকলের শেষ ভাগে--যেখানে কাহারও সহিত সংশ্রব নাই--ইহারা উপস্থিত 
হইতে পারে। বিবাহাদি ক্রিয়া কলাপে কোন নীচ কার্য করাইবার 
প্রয়োজন হইলে ইহাদিগকে দুরে কণর্ধ্যস্থানে অপেক্ষা করিতে বলা হয়। 
উতরজাতিরাও পুরুষাহুক্রমে তাহাদিগের নির্দিষ্ট স্থানাদি জানে-__কাজেই 
কোনরূপ গোলযোগ ঘটে না) * * * * ইতর জাতির যদি 
কোন লোক পীড়িত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিৰাসী শ্বজাতিই তাহার 
পরিচ্য্যায় রত হইয়া থাকে । কে কবে গুনিয়াছেন, ভদ্রলোকে ইতর- 
জাতির দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া রোগীর সেবাদি করিয়া থাকেন।” * * * 
ক সস ঞ%% রঙ সক] 

বিদ্যাচচ্চার কথ! আর কি বলিব--। প্বাগ-দীদিগের মধ্যে হাজার 
" করা ১৭ জন পুরুষ লেখ৷ পড়া জানে । যাহাদ্দিগের শিক্ষাদির পরিমাণ 
এরূপ, তাহার! কিরূপ লোক হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। 
তাহারা যে অধঃপতিত জাতি ভুক্ত অধঃপতিত লোক, তাহা সহশ্র বৎসর 
ধরিয়া তাহারাই বুঝিয়া আসিতেছে। বস্ততঃ ইহাদিগের চিত্র গভীর-_ 
মর্মস্পর্শী । ইহারা আবহুমীনকাল হুইতে দরিগ্র--ভীষপ দরিদ্র) উদর 
পুর্ণ আহার কদাচ ঘটিয়া থাকে । ইহারা অলস, অমিতব্যয়ী ও অবিশ্বাসী 
ইহাদিগের স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহাদিগের 
মস্তকাচ্ছাদনের স্থান-_জীর্ণ শীর্ণ কুটার_-কখন পড়িয়া! যাঁয় স্থির নাই। 
এরূপ দরিদ্রতা সন্বেও ইহার! অত্যন্ত অলস। যদি ঘরে দিনান্তে আহার 
যুটিবার সংস্থান থাকে, তাহা হইলে ঘরের বাহির হইবে না । যদি দৈনিক- 
মন্তুরী পেশ! হয় এবং কাজ করিতে যাইবার ইচ্ছ। না থাকে, তাহা হইলে 
কেহ কাজ করাইবঞ্ত জন্য ডাকিতে আদিলে গৃহাত্যন্তরে লুকাইয়া' থাকে, 
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পরিবারকে বলে--”সে গৃহে নাই--কর্মদাতাকে বেন এই.কথ৷ বল! হয় ।” 
“কাজে লাগিলে” যতদুর ঠকাইতে পারে, নিয়োগকারীকে ততদুর ঠকাইবার 
চেষ্টা করে। কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া! থাকিবে । কেহ 
দেখিলে তাত্র কুট সেবন ৰা কথোপকথন করিতে থাকিবে । তাহার পর 
নিজের হঃখের গল্প, কার্ষ্যের কাঠিন্যের কথ! এবং নানারূপ গীড়ার কথা 
উখাপন করিয়! সময় নষ্ট করিবে ।” 

ইহারা যেমন অলস, তেমনি অমিতব্যয়ী ) যদি দৈনিক তিন আনার 
পয়স! উপার্জন করে, তাহা হইলে স্ত্রীকে ছয় পয়সা দিবে এবং ছয় পয়সার 
তাড়ি পান করিবে । মত্তাবস্থায় ঘরে আসিয়া বদি মনোমত আহার্য্য না 
পায়, তাহা হইলে স্ত্রীর মস্তক চূর্ণ করিতে উদ্যত হুইবে। যখন অনশনে 
বিশেষ ক্রিষ্ট হয়-_এবং প্হাতে কাজ কর্ম” কিছুই থাকে না, তখন তস্কর 
বৃতি অবলম্বন করিয়া থাকে । উচ্চ জীবনের কল্পনাও তাহার মনোমধ্যে 
কখন উদ্দিত হয় না। আত্ম সম্মানের কথ! ? সে কথার অর্থও সে হদয়ঙ্গম 
করিতে পারে না । কারণ সে যে জাতিতে বাগৃদী, ইতরজাতি তুক্ত । যাহ 
কিছু পাপজজনক-_নীচ, তাহারই প্রতি শব্ষ ইতর জাতি । তাহার 
স্বজাতির লোক ছাড়া সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে। দ্বজাতির মধ্যে 
পবেরাদারী* আছে,_-অন্ত জাতির সহিত বেরাদারী ভাব ত থাকিতেই 
পারেনা ॥ সে বখন বাগন্জী কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন হইতেই 
উচ্চাভিলাষ, আকাঙ্ফা, আত্মসম্মান, শ্বাবলম্বন প্রভৃতির অর্থ তাহার কাছে 
কিছুই নাই। অতৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্ত মে কলিকাতাঁর যায় না কেন? 
ইহা জিজ্ঞান্ত হইতে পারে । নে বলিবে কলিকাত! অনেক দুর__রেলগাড়ীর 
ভাড়া নাই, সেখানে থাকিবার খরচ চাই; জান! গুন! লোক কেহ নাই, 
সুতরাং সেখানে গিয়ে কেমনে কাজ পাইবে? কতক পরিমাণে কথা সতা, 
কোন হোটেল প্রভৃতি স্থানে গিয়া! নে জাতির পরিচয় দিলে তাহাে.কেহ 
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খাইতে বা থাবিতে স্থান দিবে না। ভদ্র লোকের বাড়ীর চাকরেরা যদি 
জানিতে পারে দে বাগদ্রী, তাহা হইলে তাহার! তাহার সম্পর্কে কোন 


কার্ধযই করিবে না| কাজেই যেখানে পূর্বপুরুষ কাটাইয় গিয়াছেন, 
সেইখানেই থাকাই শ্রেয়ঃ| সত্য বটে, দিন ক্রমেই অচল হইয়া আসিতেছে, 


কিন্ত উপায় কি?” 

গরু বাছুর মরিলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ কাধে করিয়! ফেলিয়া আসিবে কিন্ত 
বাগদ্ীর স্বত দেহ কেহ স্পর্শ করিবেন ন11” 

এখন দেখু বাগ্দীর জীবন কিরূপ? শারীরিক অবস্থায় সে রণ; 
অভাব, অনাহার, পান-দোষ ও অন্থান্ত হুক্ারধ্য তাঁহার স্বাস্্যকে একেবারে 
তজ করিয়া ফেলে। মানসিক অবস্থায় পর্থাদির অপেক্ষা সে শ্রেষ্ঠ কিসে? 
শতকরা ৯৮ জন নিরক্ষর) নীতিজ্ঞানও তখৈবচ ইহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে 
নিশ্পেষিত-বিধ্বস্ত | বু বৎসরের অবনত অবস্থা ইহাদিগের হৃদয় হইতে 
* ম্ৃত্তি সমূহকে বিনষ্ট করিয়াছে। 

যে সকল কথ! বাগ্দীদিগের সম্বন্ধে প্রযোজা, তাহ! নিয়শ্রেণীর 
সকল জাতির পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য । মুচিঃ কেওড়া, বাউড়ি, তেওর 
পোদ, রাজবংশী, চণ্ডাল, ধোবা, চামার, ডোম, হাড়ি, প্রভৃতি জাণ্তি_- 
যাহাদিগের সংখ্যা সমগ্র হিন্দু সমাজে শতকর! ৫৮ জন হইবে--সমাবস্থাপন। 
ইহাদিগের পরম্পরের মধ্যে কেবল ধর্ম ব্যতীত আর কিছুরই সৌদাদৃশ্ 
নাই। এমন কোন উৎসব বা সামাজিক ব্যাপার নাই__যে উপলক্ষে ইহার! 
পরম্পরে মিলিত হইতে পারে। বদি কখন কোন ঘটনায় ইহার! সম্মিলিত 
হয়, তাহ! হইলে এক জাতি অন্য জাতির সহিত বসে না, ভিন্ন ভিন্ন জাতি 
পৃথক ভাবে স্থানাধিকার করে । কখন কখন এক জাতির কোন লোকে 
অন্ত জাতির পেশ! অবলম্বন করিয়া থাকে বটে, কিন্ত উভর জাতির মধ 
বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। সামান্িক হিসাবে ইহাদিগের পরষ্পরের 
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মধ্যে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব লইয়াও ঈর্ষা হেষের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে 
এবংবিধ ঈর্ধাদি প্রদর্শনের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ 
অন্য কিছু নাই, এই সকল জাতির একত্রে সমাবেশ প্রায়শঃ ঘটে না। 
তথাপি এই ইতর জাতির মধ্যে এক জাতি অন্ত জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ--এই 
ভাব বিদ্যমান আছে-_ বেশ বুঝা যায়” 

"ধোপা, মাহিষা, কপালী, নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতি শ্রেণীর আপনা- 
দবিগের মধ্যেই আবার প্রাধান্ত ও হীনতা আছে। কোন কারণ বশতঃ 
কোন লোক জাতি বিগহ্িত কোন কার্ধ্য করিলে--তাহার স্বজাতি তাহাকে 
অধঃপতিত ভাবে জাতিচ্যুত করিয়া থাকে। অপরাধের গুরুত্ব লবুত্ব 
আদৌ বিচার করে না। পূর্ব্ব বঙ্গে দে দিনের হাঙ্গামাঁয় রাজবংশীরা 
মুসলমানদিগের দ্বার! প্রত হয়। যাহার! নিগৃহীত হইয়াছিল, তাহাদিগকে 
অন্য রাজবংশীরা জাতিচযুত করে। 'নীচ জাতির সহিত একঘাটে স্নান 
করিলে বারে ব্রাহ্মণের জাতিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে) বিগত জামালপুরের 
হাঙ্গামায় যে সকল হিন্দু রমণী মুসলমান বর্তৃক অত্যাচারিত ই 
তাহারা জাতিচ্যুতা হয়-_পিতৃকুল ও পতিকুল হইতে পরিত্যক্তা হয়, 
অবশেষে নিরাশ্রয় অবস্থার খুষ্টানদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। 
উচ্চ স্তরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। কর্মকার-_কুস্তকার, মালাকর, 
মোদক, পরামাণিক, সদ্‌গোপ, তত্তবায়, তিলি অথবা মাহিষ্য অন্পৃন্ত নহে। 
্রাহ্মণ সমাজে ইহাদিগের নির্দিষ্ট কার্য আছে--কাজেই স্থানও আছে, 
ইহাদিগের ব্যতীত সমাজ তিঠিতে পারে না, কাজেই ইহাদিগকে পরিবর্জন 
অসম্ভব। তথাপি ইহারা "দাস" অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের ভৃত্য আখ্যা ভুক্ত । 
অন্পৃশ্থ জাতি অপেক্ষ। ইহার! অধিকতর স্থবিধ! বা ক্ষমতা পাইয়া 
বাটার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্ত থা যোগ্য স্থানে থাকিতে 
বাধ্য। ত্রাঙ্ষপদিগের সহিত একত্রে আহার বিহারের কথা ত দুরে 


আপা্পাসপিসপিসপি 
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উপবেশন পধ্যস্ত করিতে পারে না । ভিন্ন শ্রেণীর নবশাকেরা কদাচ 
একত্রিত হয়। ইহার্দিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পেশা আছে! অন্পৃশ্ত জাতির 
প্রতি ঘ্বণ! ইহাদিগের মধ্যে সাধারণ ভাবে বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের 
বজনাদি ব্রাহ্মণ করে বটে, কিন্তু তর সকল যাজকও অন্তান্য ব্রাঙ্ণের চক্ষে 
হীন ও অবনত বলিয়! প্রতীয়মান হুয়। 

“ইহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণী শ্তন্ত্, স্বাধিকৃত | এক শ্রেণী অনা শ্রেণীর 
সহিত একত্রে আহারাদি অথবা কার্যযাদ্ি করে না। এক শ্রেণীর লোক 
অন্য শ্রেণীর মধ্যে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহার সংবাদ রাখে না, 
পরস্পরের মধ্যে সাহাষ্যাদি বা সহযোগিত। তিল মাত্র নাই, প্রত্যেক শ্রেণী 
অন্য শ্রেণী অপেক্ষা এরপ স্বতন্ত্র যে ভিন্ন দেশবাসী হইলেও এতদপেক্ষা 
অধিকতর স্বাতন্ত্র্য বা সংশ্রব শূন্য হা পরিলক্ষিত হইত ন|। ন্বজাতির 

, মধ্যেও একতা পরিলক্ষিত হয় না। সকলেই স্ব সব স্বার্থ সংরক্ষণার্থ ব্যন্ত, 
অনোর ই্টানিষ্টের প্রতি জ্রক্ষেপ করে ন!। জাতিগত ব্যবস! অক্গু 
রাখিবার নিমিত্ত ইহাদিগের আবশ্তক মত মৃলধন নাই শিক্ষাও নাই। 
্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর বিষয় এ অধ্যায়ে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, নিমনশ্রেণীর 
শোচনীয়ত প্রদর্শনের নিমিত্ত তুলনা করিয়া তাহাদের কথাও কিছু কিঞ্চিৎ 
আলোচিত হইবে । 

“তাহার পর ব্রাহ্মণ ও অন্তান্ত উচ্চ জাতির কথ1। ইহাদিগের সংখ্যা 
প্রায় ২৪ লক্ষ হইবে, সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দুর প্রায় এক অষ্টমাংশ। মনে 
করুন, ছুই জন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইল। ইহাদদিগের মধ্যে আবার শ্রেণী 
বিভাগ আছে-_যথ! রাঢ়ী, বৈদিক, বারেন্্ । উভয়েই যদি রাড়ী শ্রেণীর 
লোক হয়েন, তাহা হইলেও গোত্রের কথ! উত্থাপিত হইবে । গোল্রও প্রায় 
যার প্রকার আছে। তাহার পর গোত্রের মিলন হইলেও “মেলের' বিচার 
আছ্ে'। মেল প্রায় বিংশতি প্রকার আছে। “মেল” এক হইলেও কাহার 
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সন্তান, কি গাই, এ সকল প্রশ্নও উপস্থাপিত হইতে পারে “স্বভাব কি 
ভঙ্গ' ইহাও জিজ্ঞাসিত হইয়া! থাকে । ভঙ্গ হইলে পুরুষ নির্ণয় করিতে 
হয়। 

বৈদ্য ও কায়স্থের মধোও ট বিভাগ আছে। কলিকাতা সান্নিধ্যে 
হাঁড়িদেরও তিন শ্রেণী হইয়াছে । এক শ্রেণী ধাত্রীর কার্ধ্য করে, এক 
শ্রেণী শূকর চড়া এবং এক শ্রেণী সাহেবদের বাবুর্চির কার্য করে। 
ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যেরূপ রাঁচ়ী, বৈদিক ও বারেন্ত্র শ্রেণীর সকলেই স্ব স্ব 
শ্রেণীর প্রাধান্য দিয়! থাঁকেন, হাড়িরাও তন্ত্রপ ন্ব শ্ব শ্রেণীকে প্রধান 
বলিয়া! গণ্য করে।” "আর একটী বিশেষ বিবেচ্য বিষয় আছে । একশত 
জন ব্রাহ্মণের মধ্যে ৬৪ জন লিখিতে পড়িতে জানে, একশত জন বৈদ্যের 
মধ্যে ৬৫ জন লেখাপড়া জানে । কারস্থদিগের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে 
বলিয়া উহার অপেক্ষ! কম লোকে লিখিতে পড়িতে জানে, এক্স অনুমান , 
হুয়। পূর্বে প্রত্যেক শ্রেণীর ইষ্টানিষ্ট সেই শ্রেণীর লোকের হস্তেই স্তস্ত 
ছিল। এক শ্রেণীর লোক অন্ত শ্রেণীর শুভাগুভ সম্বন্ধে চিস্তা করিত না। 
এক্ষণে আর সে ভাব নাই_উচ্চ বর্ণের মধ্যে অনেকটা পরিবর্তন 
ঘ্টিয়াছে।» 

“পূর্বে বলিয়াছি ব্রাহ্মণদিগের জাতি গত ব্যবসা ষজন যাজন | শত- 
করা ৮০ জন আপনাদিগের জাতিগত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত ব্যবসা! 
অবলম্বন করিয়াছেন। বৈদ্য ও কায়স্থদিগের জাতিগত ব্যবসা কি একথা 
ঠিক করিয়া বলা কঠিন। বর্তমান সময়ে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ২টা বিষয় 
সকলের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত আছে দেখা যায়। : প্রথমতঃ বিদ্বতজনো!- 
চিত ব্যবস! ইহাদিগের এক চেটিয়! ; দ্বিতীয়তঃ যে বৃতি অবলম্বন করিবার 
ইহাদিগের ইচ্ছা, সেই বৃত্তিই ইহারা গ্রহণ করিয়া! থাকে-_তাঁহা সংস্কার বা 
আচার অনুমোদিত হউক আর নাই হউক। কোন ব্রাহ্মণ বৈদ্য বা! কায়স্থ 
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মহিলা! কোন ধাল্তী কার্য্য নিপুণা অশিক্ষিত মালী নমংশূড্র বা হাড়ি জাতীয়া 
স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসিবেন না কিন্ত তাহার পুত্র যদি কলিকাতা! 
মেডিক্যাল কলেজ হইতে ধাত্রীবিদ্যায় প্রশংসার সহিত উত্তীণ হয়--তবে 
তিনি নিজকে ধন্যা মনে করেন--এবং কতদুর সুখী হন। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি 
উচ্চ বর্ণের অনেক পিতামাতা অভিভাবক নানাপ্রকার ত্যাগ স্বীকার ও 
গ্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নিজ নিজ সন্তানকে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি 
তথাকথিত মনেচ্ছরাজ্যে ম্েচ্ছ (1) সংসর্গে পাঠাইতে কুষ্ঠিত হন না । কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয় ইহারাই আবার আপনাদিগের সম্তানগণকে স্বদেশে 
নিজের গ্রামে নবশাকের সম্তানগণের সহিত একত্রে বসাইয়া শিল্পশিক্ষা 
করিতে দিতে সম্মত হন না! কিন্তু কারধর্মের প্রভাবে আস্তে আন্ডে 
এ ভাব দেশ হইতে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে । শ্রীরামপুর উইভিং কলেজে 
৪€টী ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও উচ্চজাতির বালক । 

এক্ষণে শিক্ষাগত সংস্কারের কিঞ্চিত আলোচন! করা যাউক | 

“বঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু উপাধিধারীর সংখয৷ দশ হাজারের অধিক 
হইবে ন|। বারজন প্রবেশিক! পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন শ্রাজুয়েট হয়। 
এই হিদাব ধরিলে শ্রীঘ্ুয়েটের সংখ্যার দশগুণ অধিক ছাত্র প্রবেশিক্ষা 
পরীক্ষ। পর্য্যস্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, স্থির করিতে হইবে । ইহার উপর গৃহে 
শিক্ষা প্রাপ্ত অথব! বাঁজলা শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্য! বদি ৪০ সহ যোগ 
করা যায়, তাহা হইলে সর্বশুদ্ধ ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষা প্রাপ্ত লোক পাওয়! 
যায়। হিন্দু অধিবাসীর সংখ্য। এক কোটী ৯০ লক্ষ হইবে । তাহা হইলে 
দেখা যাইবে, প্রত্যেক ১২৭ জনের মধ্যে ১ জন লেখা পড়া জানা লো 
আছে। ১৮১৭ সালে বাঙ্গালীদিগের ঘ্বার! বঙ্গের প্রথম বিদ্যালয় হিন্ু 
কলেজ স্থাপিত হয়। সুতরাং এক শত বৎসরের শিক্ষাফলে যে উহা 
হইয়াছে, তাহা! বেশ বুঝা যাইতেছে) 
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“একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিলে হিন্দুর শিক্ষা! সম্বন্ধে গৃ়তত্ব 
আরও আবিষ্কৃত হইতে পারে। এক সহজ বৈদ্যজাতীয় পুরুষের মধ্যে 
৬৪৮ জন লেখা পড়া জানে, এক সহত্ ব্রাহ্মণের মধ্যে ৬৩৯ জন, এক সহস্র 
প্রকৃত কাযস্থের মধ্যেও শ্রীরূপ সংখ্যক লোক লিখিতে পড়িতে পারে। 
ইহারা উচ্চ জাতি । গন্ধবণিক জাতীয় নরনারীর মধ্যে হাজার করা ৩১৮ 
জন, কাসারীর মধ্যে ২১৮ জন, ময়রার মধ্যে ২৪৮ জন, সব বণিকের মধ্যে 
৩২৩ জন, লেখা পড়া জানে। ইহার! প্রধানতঃ নবশীক। নবশাকের 
মধ্যে সকল জাতি এরূপ উন্নত নহে, কুমারদিগের মধ্যে হাজার করা 38. 
জন মাত্র লিখিতে পড়িতে জানে । 

“তার পর অধম জাতির কথ! ধরুন। জেলিয়! দ্িগের মধো হাজার 
কর! ৪৩ জন, ধোপাদিগের মধ্যে ২৬ জন, তেওরিগের মধ্যে ২৮ জন, 
নমঃশুদ্রের মধ্যে ৩৩ জন, কাওরাদিগের মধ্যে ৩১ জন, বাদগীদিগের মধ্যে 
১৬ জন, ডোমদিগের মধো ১২ জন, হাঁড়িদ্রিগের মধ্যে ১০ জন, চামার- 
দ্রিগের মধ্যে ৬ জন এবং বাউরিদিগের মধ্যে ৪ জন লিখিতে পড়িতে 
পারে। হিল্ছু মুচিদিগের মধ্যে হাজার কর! ৮ জন 1৮ 

“এখন মোট হিসাব দেখা বাউক। বাঙ্গালী হিন্দু ৫০টি জাতিতে 
বিভক্ত । ইহাদ্দিগের মধ্যে শতকরা! ১৩ জন ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণ *র&* 
ইহারা যে কেবল অবশিষ্ট শতকরা! ৮৭ জন হিন্দুর অপেক্ষা আপনাদিগকে 
শ্রেটজ্ঞান করে, তাহা নহে, সর্ববাদি সম্মতিক্রমেও ইহারা শ্রেশ্ত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে। অন্তান্ত জাতির প্রতি ইহাদিগের যে কোনরূপ কর্তব্য বা দায়িত্ব 
আছে, তাহা ইহারা স্বীকার করে না । 

“তাহার পর নবশীক বা শিলী জাতি এবং চাষী গোর়ালা ও মাহিয্যের 
কথা । প্রত্যেক জাতি সামাজিক ও ব্যবসায় হিসাবে স্বতন্ত্র ২ স্থানাধিকার 
করে। তাহার! যে ব্রাঙ্গণেতর জাতি, তাহ! স্বীকার করে এবং উচ্চবর্ণের 
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স্তায় ইতর জাতিদ্দিগকে দ্বণার চক্ষে অবলোকন করে। দেশের শিল্পা 
কাঁ্ধ্য এক সময়ে ইহাদিগের হস্তেই ছিল। এখন ইহাদিগের অতি অল্প 
সংখাক লোকেই আপনাদিগের বৃত্তি পালন করিয়া থাকে। ইহার! উচ্চ 
জাতির সহিত মিশিতে পারে না। আপনাদিগের মধোর কাচ মিধিত 
হয়) নিয়জাতির সহিত ত একেবারেই মিলিত হয় না!) | 

“তৎপরে নিয়শ্রেণীর কথ!-__ইহা'র মধ্যে অন্পৃশ্ত জাতি আছে। হিন্দু 
অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৫৮ জন এই জাতির অন্তর্গত । ইহার! আবার 
৩০টা পর্যায় ভৃক্ত-__প্রতোকে শ্বতন্্র এবং প্রধান । ইহাদিগের মধ্যে 
ছইটা জাতি (সুবর্ণ বণিক ও সাহা) অর্থশালী ও ক্ষমতাবান, এমন কি 
উচ্চবর্ণ অপেক্ষা এই ছুই জ্লাতি কোন অংশে হীন বলিয়। প্রতীয়মান হয় 
না। অবশিষ্ট ২৮টা জাতির সংখ্য! ১ কোটী ২০ লক্ষ হইবে। বাকী 
৪২টা জাতি সহায় সম্পত্তি হীন, স্বণিত, পরিত্যক্ত, অন্পৃগ্ত বলিয়া পরিগণিত 
হ্য়। 

তবে কি কোন বিষয়েই এই জাতি সমূহের মধ্যে সমতা নাই? হী 
আছে বই কি? “প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রত্যেক লোকই স্বার্থ সাধনে 
ব্যস্ত। অজ্ঞতা, অন্থুয়া ও অবিশ্বাস-পরবশ হইয়! সকলেই আপনাকে 
অন্যের সহিত সংঅবশূন্ত বিবেচনা করে, প্রতিবেশীর প্রতি ঈর্ষাহেতু 
একজন অন্তের সহিত সম্মিলিত হয় না । (২) 

দারিদ্র্যই নিয় শ্রেণীর সর্বপ্রকার অবনতির মূলীভূত কারণ। এই 
দরিদ্রতার জন্যই তাহার! সম্ভানদিগকে বিদ্যালয় পাঠাইতে পারে ন1। 
"সমুদয় অনর্থের মূল এই দারিদ্র । নির্ধন অবস্থায় মন্গযোর চিন্ত বৃত্তি 
নিচয়ের অবনতি ঘটে, সমাজের সঙ্ঘশক্তি বিনষ্ট হইয়! যায়, বাছ বলের 





(১০ ধ্বংশোগ্ুখ জাতি। 
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চর 





হ্বাসের সহিত পরশ্রীকাতরত! বৃদ্ধি পাইতে থাকে । জীবন সংগ্রাম তীব্রতর 
হইলে নীচতা, মিথ্যাচরণ, অসাধুতা প্রস্থতি দোষের প্রাবল্য ঘটে, বুদ্ধি 
বৃত্তির বিশিষ্টরূপ বিকাশ ব। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্বের আঁবিক্রিয়া! হয় 
না, অধ্যাপক হকৃনূলি, কিড. ও রোমানিস, গ্রাভৃতি পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।” 

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার ধন প্রশ্থর্য্ের সহিত ভারতবর্ষের 
দারিদ্র্য তুলনা করিয়া বেদনা বিদ্বপ্রাণে কোন শিষ্যকে এইবপ লিখিয়া- 
ছিলেন। * &*ঞ্চ * দ্বিতীয় দরিদ্র লোক | যদি কারুর আমাদের 
দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল । কেন হে 
বাপু? কি অত্যাচার! এদেশের সকলের আশ! আছে, ভরসা! আছে, 
0929০:05701055 আছে । আজ গরীব, কাল দে ধনী হবে, বিদ্বান 
হবে, জগৎ মান্য হৰে। আর সকলে দরিদ্রের সহাম্ততা করিতে ব্যস্ত ॥, 
গড় ভারতবাসীর মাসিক আয় ২২টাকা'। সকলে টেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় 
গরীব, কিন্তু ভারতে দরিদ্রের সহায়ত! করিবার কয়টা সত আছে? ক'জন 
লোকের পক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাদে? হে ভগবান. আমর! কি 
মানুষ ! এ যে পণুবৎ হাড়ি ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের 
উন্নতির জন্য তোমর! কি করেছ, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দেবার জন্ত 
কি করেছ, বল্‌্তে পার? তোমরা তাদের ছোঁওনা, দুর দূর কর; আমরা! 
কি মানুষ? এ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ক্রাঙ্মণ ফির্ছেন, তারা 
এই অধঃ পতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্ত কি করছেন? খালি 
বল্ছেন, ই,য়োনা, আমায় ছুঁফোনা। এমন সনাতন ধর্মকে কি ক'রে 
ফেরেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুত্মার্গ- আমায় ছু'য়োন! 
আমায় ছুঁয়োন1।” (১) 
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*্বামীজি বলিতেন, আয়র্লপ্ডের ক্ষুধাতুর ক্কষক যখন আমেরিকার 

স্বাধীন মাটীতে পদার্পণ করে, তখন তাহার কেমন ভয় ভয় চাহনি, বাধ 
বাধ কথা, যেন চলিতে বলিতে তাহার কেমন একটা আড়ষ্টভাব। কেন 
এমন হয়; তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, আই- 
রিশ কৃষক দেশে থাকিতে উচ্চশ্রেণীর লোকদ্িগের নিকট গুনিয়াছে যে, 
সে গরীব নীচ আইরিশ কৃষক; তাহার জীবনের কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই; 
গুধু দুভিক্ষ এবং দারিজ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়। উচ্চশ্রেণীর সেবা করাই 
তাহার ধর্ম । জীবনের প্রথম হইতেই এই দকল উৎসাহ হীন কথা শুনিয়া 
গুনিয়। আইরিশ কৃষকের জীবন শুকাইয়! গেল; সে আর মম্ুয্যত্ব লাভ 
করিতে পারিল না, স্বদেশে বসিয়া সে শুধু এই লা করিল যে, তাহার 
জীবনের কোনও উচ্চ আদর্শ থাকিতে পারে না). 
, তাই সে যখন আমেরিকায় উপস্থিত হইল, তখন সে ভয়ে ভয়ে 
চলিতে লাগিল। কিন্তু সেই স্বাধীনতার লীলাভ্মিতে কে তাহার নিকট 
হইতে মুক্তির বারতা গোপন করিয়া! রাখিবে ? আমেরিকার $মাটিতে পা 
দিয়াই সে শুনিল-_্জগদীশ্বর মানবের পিতা এবং পৃথিবীর নরনারী সকলেই 
তাহার সম্তান! কেন তবে আইরিশ স্কষক তুমি ভয়ে ভয়ে চল? তুমিও 
মানুষ, আমিও মান্য ; আমার স্তাত্ তুমিও শিক্ষালাভ কর এবং পরিশ্রমী 
হও, তাহ হইলে তোমার হুঃখের নিশ্চয় অবসান হইবে। যেই সে এই 
সহানুভূতির বাক্য গুনিল, সেই তাহার চেহারা ফিরিয়া গেল; তাহার 
আড়ষ্ট তাব দুরে চলিয়া! গেল এবং দেখিতে দেখিতে দে একজন সাহদী 
কর্তব্যপরায়ণ পরিশ্রমশীল আমেরিকান হুইয়| গেল ;__দেশের গৌরব রক্ষা 
করিবার জন্ত সেও জীবন দিতে শিক্ষালাভ করিল। সহানুভূতি এবং 
প্রেম এমনি করিয়াই মানুষকে বড় করিয়। তুলে। 

“এই আইরিশ কৃষককে যেমন এতদিন আরর্লণ্ের উচ্চশ্রেমী মাথ! 
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তুলিতে দেয় নাই, আমরাও তেমনি আমাদিগের দেশে অগণ্য লোক- 
দিগকে আজ বহু শতাব্দীর মধ্যে মানুষ হইতে দিই নাই। নিরক্ষর শ্রম- 
জীবী যদি তাহার প্রন্নত্ত টাকার রসীদ অথব! দাখিশাখানি পড়িবার চেষ্টা 
করিয়াছে, অমনি আমরা-_ভদ্রলোকেরা রক্ষত্বরে তাহাকে বলিয়াছি-- 
*এরযাঃ-_কৈবর্তের পো আবার লেখা! পড়া শিখেছে 1” মুচি যদি ভুলক্রমে 
আমার ছায়! স্পর্শ করিয়াছে, অমনি আমার ব্রাঙ্ষণ্য গর্বে দারুণ আঘাত 
লাগিয়াছে এবং সেই হতভাগ্য মুচিকে প্রায়শ্চিত্ত হ্বরূপ দারুণ নির্যাতন 
ভোগ করিতে হইগ্নাছে। 

প্চাঁমার বদি পেটের জালান্ন বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া ঈাড়াইয়াছে এবং 
ক্ষুধাতুর কণ্ঠে বলিয়াছে-_“ম। ! আমি অভুক্ত, উপবাসী, আমাকে ছু'মুঠা 
খাইতে দাও--অমনি আমরা আমাদের উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন তাহাকে 
দিয়াছি সত্য, বিস্ত তাহার পূর্বে তাহাকে হাজার বার সম্ঝাইয়৷ দিয়াছি, 
-ষে, তুই মুচি, এখান হইতে দূর হইয়। গিয়া! এ দুরে বাগানের কাছে গাছ 
তলায় যাইয়! অপেক্ষা কর। ধীধানে এঁটো কাঁটা যাহা কিছু দিবার দ্বেওয়া 
যাইবে”। (১) 

বিগত ১৩২৪ সনের ৩২তম জাতীয় মহাঁসমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা 
ম্যানি বেসাস্তও তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন_-* * * উপেক্ষিত জাতি- 
'গণকে অবহেলা করা হইয়াছিল । তাহার! দেখিতেছে যে খ্রীষ্টান অথবা! 
মুসলমান হওয়া! তাহাদের পক্ষে লাভজনক ৷ তাহাতে তাহাদের সামাজিক 
মধ্যাদা! বৃদ্ধি পায়। এই যে ব্যাপার, ইহার ভিতর বিপদ প্রচ্ছন্ন ভাবে 
রহিয়াছে। & * * মাতৃভূমির প্রত্যেক ভক্ত সন্তানের এখন এই সমুদয় 





(১) শনিগৃহীতের অভ্যতযান/” সঞ্জীবনী, ১০ই চৈত্র ১৩১৪1 
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উপেক্ষিত সস্তানগণুকে জননীর সাধারণ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া! আস! 
একাস্ত কর্তব্য |” 

“আর এক খণ দেশের অনুন্নত শ্রেশীগুলি সম্বন্ধে । এই 101165960 
9939 এর কথা৷ যখন ভাবি, তখন বিন্ময়ে অভিভূত হইয়। পড়ি । মানুষের 
বিধি ব্যবস্থ! মানুষকে কত হীন করিয়া ফেলিতে পারে। ইহারা সভ্য 
সমাজের অস্তভূক্ত হইয়াও সকল সুফল হইতে বঞ্চিত। ইহাদের, 
সেবা ছাড়া! সমাজ চলিবে না,»_-অথচ পদাঘাত ব্যতীত ইহাদের অন্ত 
কোনও প্রাপ্তি নাই। মানুষের স্বণিত স্থার্থপরতা ইহা অপেক্ষা আর 
অধিক দুর অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাদিগের শিক্ষা দানের বিরুদ্ধে 
যখন যুক্তি গুনি--তাহা! হইলে আমাদিগের চাকর মিলিবে না+_-তখন 
দবার্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিতে হয়__“ছোট? নাগপুর অপেক্ষা “বড়” 
নাগপুরেই--এই সব হামবড়!দের মধ্যেই--ধর্মম প্রচারের কত বড় ক্ষেত্র 
রহিয়াছে । শিক্ষা ও সভ্যতার আবরণের নীচে একি অমানুষিক হীনতা ! 

*্* * * প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরম পুরুষ আপনাকে প্রকাশ 
করিবার অবকাশ খু'জিতেছেন, মানবাস্মায় বে ব্রন্ধের প্রকাশ, তাহাই শ্রেষ্ঠ 
প্রকাশ। যে রীতি নীতি আচার পদ্ধতি সেই প্রকাশে বাধা উৎপন্ন করে 
তাহার বিরুদ্ধে অনস্তকাল ব্যাপী সমর ঘোষণা! করিতে হইবে । এক 
কথায় বলিতে গেলে, মানুষ এমন অনেক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া! 
তুলিয়াছে, যাহার চাপে অস্তরস্থব্রন্ম নিশ্পেষিত। ইহাই বাস্তবিক ত্রহ্মহত্যা ৷ 
যাহা মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে,--মান্যকে তাহার ব্রহ্মস্তানত্বের দাবী 
হইতে বঞ্চিত করে, তাহার বিপক্ষে”_-“দেশভক্ত” কখনও সংগ্রাম করিতে 
বিরত হুইতে পারে না। মানুষকে মান্ুব হইতে দাও--”(১) তাহাদের 

€১) শ্রীযুক্ত ধীরেন্রনাথ চৌধুরী এম্‌, এ. লিখিত "জাতীয় জীবনে ব্রা্গ সমাজের সিদ্ধি” 
“বৈশাখ, ১৩২০ নব্যভারত। 


২০৬ জাতিভ্দ 


হাত ধরিয়া! তোল,_-উঠাও। তাহাদের পদদলিত করিয়া__-আত্মহত্য] ও 
ছদেশহত্যা করিও না। 

অবস্ঞাত শ্রেণীর প্রতি উচ্চ জাতির দারুণ অত্যাচারের শোচনীয় পরি- 
পাম উপলব্ধি করিয়া এবং "ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য কি.করা উচিত” এই 
প্রশ্নের প্রত্যুততরে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া ছিলেন-_ 

“আমার মনে হয়, দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেল! করাই 
আমাদের গ্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির একটি 
কারণ। যত দিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, 
উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যত দিন ন! তাহাদের 
উত্তমরূপে যত্ব লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতির আন্দোলন করা হউক 
না কেন কিছুতেই কিছু ফল হইবে নাঁ। এ সকল জাতিরা আমাদের 
শিক্ষার জন্ত (রাঁজকর রূপে ) পয়সা দিয়াছে--আমাদের ধর্ম লাভের জন্য 
শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। কিন্ত 
সকলের বিনিময়ে তাহার! চিরকাল লাঁখিই খাইয়া! আসিয়াছে। তাহার! 
প্রকৃত পক্ষে আমাদের ক্রীতদাস হ্বরূপ হইয়া আছে। যদি আমর! ভারতের 
'পুনরুত্ধার করিতে ইচ্ছা! করি, তাহ! হইলে আমাদিগকে তাহাদের জন্য 
্বার্ধ্য অবশ্ত করিতে হইবে ।” (১) 

আমাদের দেশের তথাকখিত উচ্চ জাতিরা. তথাকথিত নিষ্শ্রেণীর 
“লোকদের প্রতি অথাসুষিক অত্যাচার করিয়া আসিতেছে । শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ' 
দাস মহাশয় মর্দ্পর্শিনী ভাষায় বলিয়াছেন,--প্যাহার! বর্তমান বাঙ্গালার 
চারি কোটি বাট লক্ষের মধ্যে চাঁদি কোটি, যাহারা দেশের সারবস্ত ; যাহারা 
'মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাঁটি কর্ষণ করিয়া আমাদের শস্ত উৎপাদন 
করে? যাহার! ধোর দারিদ্র্য মধ্যেও মরিতে মরিতে বাঙ্গালার নিজের 


(3) উদ্বোধন__অঙহাণ ; ১৩১৮। 








নিয়শ্রেণী | ২০৭ 


০০০০২ 








সভ্যত। ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে, বাহারা সর্বপ্রকার সেবার নিরত 
থাকিয়া! আজিও বাঙ্গালীর ধর্মকে অটুট অক্ষুণ্ন রাখিস্বাছে, যাহারা আঙ্জিও 
গুদ্ধচিত্তে সবল প্রাণে জন্মে জন্মে বাঙ্গালার মন্দিরে মন্দিরে পুজা দেয় ; 
মসজিদে মসজিদে প্রার্থনা করে, যাহাদের জন্য বাঙ্গালী বাঙ্গালী, যাহার! 

বাঙ্গালার জলের সঙ্গে এক হইয়া, বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বকে ভ্তানে কি 
অজ্ঞাতে সাগ্রিক অগ্নির মত জালাইয়৷ রাখিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা 

বিলাতী শিক্ষার মোহে আইন আদালতের প্রভাবে, জমিদারের খাজান! 
স্তায় কি অন্তায় করিয়া বাড়াইবার জন্য, শত প্রলোভন দেখাইয়া, শত 
অত্যাচার করিয়! একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিক 
বাঙ্গাল! দেশের একাধারে রক্কমাংস প্রাণ, তাহার! বড় কি আমরা বড়? 
কোন্‌ সাহসে, কিসের অহস্কারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না, কাছে আসিলে 
ত্বণিত কুন্ুরের মত তাড়াইয়া দিই! এত অহঙ্কার কিসের? এত 
ীস্তিকতা কেন? আমরা হিন্দু হিন্দু বলিয়! চীৎকার করি, আস্ফালন 
করি, সেই আমরা যে দিনে দিনে হিন্দুধর্মের যে মর্মস্থনি সেখানে ছুরিক! 
আঘাত করিতেছি !-_বর্ণাভিমান লইয়া এমনই করিয়া মরণের পথে ভাদিয়া 
যাইবে ! এ যে ম! ডাকিতেছেন-_সাঁবধান 1” (১) ভরসা করি ক্ষমতালোলুপ, 
জাত্যভিমানী, দাস্ভিক, স্বার্থপর “উচ্চবর্ণের” কর্ণকুহরে সভাপতি মহাশয়ের 
বাণী প্রবেশ করিবে? আমরা যেন বুঝিতে পারি যে,--বদি আমর! 
জগতের অগ্রগামী জাতি সমূহের লহিত একাসনে উপবেশন করিতে ইচ্ছা 
করি, তবে সর্বাগ্রে দেশের কোটি কোটি অন্পৃ্তঠ নর নারীকে মনুয্যস্থের 
অধিকার দিতে হইবে। কাহাকেও বঞ্চিত করিলে চলিবে না( জন- 
সাধারণের অভুাদয়ই ভারতের উন্নতির একমাত্র পথ | “নান্তঃ পন্থা! বিদ্যতে 
অয়নায়।” | 

(১), ১৩২২ সনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সপ্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ । 


ড্রান্ষাদস্ণ অন্যান! 
৭৮৭ 


নিগীড়িতের নিদ্রা ভঙ্গ | 


যুগ যুগান্তের নিপীড়িত, পদদলিত, অবজ্ঞাত শ্রেণীর মর্মস্থল হইভে 
এক অন্ভিনব আর্তনাদ উঠিয়াছে-_“আমর! আর হীনের মত, অধমের মত 
সকলের পদতলে পড়িয়া থাকিব না” । সে মর্ভেদী আর্তনাদ মানবের 
কি কথা--দিকৃদিগস্ত কাপাইয়! প্রেমময় ব্রন্মাগুপতির স্বর্গ দিংহাসন পর্য্যন্ত 
নড়াইয়া দিয়াছে, সে তণ্ঠ বক্ষের করুণ আর্তনাদ বিশ্বতরষ্টার হৃদয় টলাইয়া 
ভুলিয়াছে, সে তপ্ত অশ্র শ্রীহরির প্রাণ গলাইয়! দিয়াছে। যাহারা ম্মরণা- 
তীত কাল হইতে-_তথা কথিত অভিজাত বর্গের ও উন্নত শ্রেণীর শ্রচরণ- 
পাষাগযন্ত্রের নিম্পেষণে নি্পেষিত হইয়। পণ্ডর মত পড়িয়! থাকিত) নীরবে 
তপ্ত বক্ষের উষ্ণ অশ্রু ধারায় মুখ বুক ভাসাইয়া দিত, নিজ নিজ অনৃষ্টকে 
ধিক্কার দিয়া বিধাতা! পুরুষের কেবলই নিন্দা! করিত, নবধূগের প্রাণ স্পন্দন, 
নবীনযুগ্গের সঞজীবন স্তধ! পূর্ণ মলয়ানীলের নখ স্পর্শে তাহারা আজ অত্যা- 
চারী হিন্দু সমাজের ভিত্বিমূল কীপাইয়া তুলিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর 
জাগরণের আহ্বান, চৈতন্ত লাতের বার্তা আদ্র তাহীদেরও কর্ণমূলে প্রবেশ 
করিয়াছে। তুই ছোট আমি বড়, তুই নীচ আমি মহৎ তুই অধম আমি 
উত্তম, তুই সুত্র আমি বৃহৎ তুই অন্পৃশ্ত আমি পবিত্র, তুই শূদ্র আমি 
্রাঙ্মণ বলিয়া এতদিন বাছাদিগকে অবিচার ও অত্যাচারে নিপীড়িত, 
করিয়া পদতলে দলিত্য করিয়াছি, বর্ণাশরমধর্ম্ম ও চতু্বর্শ-বিভাগের ভুয়া 
কথার গ্রলোভনে এতদিন বাহামিগকে পোষ কুকুরের মত পায়ের তলে 
জাবাইয়া রাখিয়াছি, ধর্মের নামে, শাস্ত্রের নামে, খধিগণের নামে এমন 


নিপীড়িতের নিজ ভঙ্গ। ২০৯ 


কির প্রেম ভগবানের নামে র্্ত নিজেরা শাসক ও শোক রচনা 
করিয়া অত্যাচারে অত্যাচারে যাহাদিগকে চলমান শ্মশান সনৃশ করিয়া! 
তুলিয়াছি-_-আজ তাহার সমুদয় অত্যাচার অবিচার বুঝিতে পারিয়া_-ভগবৎ 
ক্ুপা বলে বলীয়ান্‌ হইয়া_-জগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া! দীড়াইয়াছে। 
কার সাধ্য ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া! ইহার গতি রোধ করিতে পারে। 
বেদ বেদাস্ত পুরাণ সংহিতার নামে আমরা যাহাদিগ্নকে গশুচিত অত্যাচারে 
জর্জরিত করিয়াছি-_ আজ তাহারা লেখ! পড়া শিক্ষা করিয়া! নিজেরা শান্ত 
অধ্যয়ন করিয়া! শাস্ত্রের গকৃত রহন্ত উদ্ভাবনে সক্ষম হইয়াছে, কে আর 
তাহাদিগকে শাস্ত্রের কুটার্থ করিয়! অন্ধতমসায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে 
সক্ষম! সমাজ জননীর সদুদয় সন্তান, ধনীদরির্্র, পণ্ডিত মূর্খ, উত্তম অধম 
নির্বিশেষে চতুর্দিক হইত্ে_-সমাজের প্রতি কেন্দ্র হইতে-_প্রতি অন্ধকার 
কোন্‌ হইতে-_নূতন নূতন অধিকার লাভের আকাঙ্ষায়, নব নব শক্তি 
সঞ্চয়ের বাসনায়, নূতন নৃতন আশার উদ্দীপনায় উৎকঠ্িত হইয়া উঠিয়াছে 
এবং যেখানেই বাধ] পাইতেছে মাগরাতিমুখিনী তটিনীর স্ায় সহস্র বাহু 
বিস্তার করিয়া ভীমবলে জাগিয়! উঠিতেছে ৷ বাঁধা যত গুরুতর হইতেছে 
জাগিবার আকাজ্ষা, উতানের কামন! ততই বলবতী হইতেছে । এ 
বিশ্বই ভগবানের পবিত্র লীল! ক্ষেত্র । এখানে অবিচার অত্যাচার অন্যায় 
অসত্য কত কাল চলিতে পারে ? তাই অত্যাচারী ব্রাঙ্গণ্য কর সঞ্জাত 
অত্যাচারী ক্ষত্রিয় রাজ্য অকালে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যুগধর্ম অঘঠন 
ঘটাইতে চিরদিনই সিদ্ধ হস্ত । এই যে অনুন্নত শ্রেণীর জাগরণ ইহাঁও 
যুগ্রধর্মের অন্যতম কারণ। এই বে সমা্জব্যাপী আন্দোলন--এই যে 
সমাজব্যাপী আলোড়ন, আলোচনা-_যুগধর্্মই ইহার মুলীভূত কারণ ) 
সুতরাং ইহাকে আর তাচ্ছিল্য করিবার অথবা হাসিয়৷ উড়াইয়। দিবার 
উপায়,নাই ॥ বারের ক্ষণস্থারী আগুণ বলিয়া ইহাকে আর বিদ্রপ 
১৪ 





২১০ জাতিতে । 


লুপ হয়ে কারব রাহ পাল্লা সপ সীল পা পাসিটাসপাসপিলান পাত ৬প ০৩ সপস্পিসপাপিস্পানপাস্পা পাসপাপীসপরসিপাি 


করিবার সামগ্য কাহারও নাই । ইহ! অন্ধকার রজনীর ্ধীণ বিছাংঝলক 
নছে। বসন্ত খতুর আগমনে বখন মলগন মারুত সার! দেশের মধ্যদিয়] 
বহিয়া যায়_-তখন যে শুধু শ্বধ্যশালী ধনবানের কুম্ম উদ্যানের পুষ্প 
তরু গুল লতামঞ্জরীই মঞ্জরিত হইয়া! উঠে-_-তাহা নহে _-ছাই ভন্ম শবাস্ছি 
পূর্ণ শ্মশানেও তখনও কুস্ুমণ্চ্ছ স্তবকে স্তবকে প্রন্ক,টিত হইয়া উঠে 
এবং নানাবিধ জঞ্জাল পরিপূর্ণ ঘ্বণিত আতস্তাকুড়েও তরুগুল্ম লতা পল্লব 
গজাইয়। উঠে। প্রকৃতির ইহাই সনাতন নিয়ম। ইহার বিরুদ্ধে কোন 
শক্তিই কার্ধ্য করিতে সক্ষম নহে) যে উন্নতি লাভের আকাক্কায় মানব 
উন্নত্তের মত জ্ঞান বিজ্ঞান মথিত করিয়া সারা বিশ্ব ছুটিয়া! বেড়াইতে- 
ছেন,--পরিত্রাজকরূপে কত দেশ দেঁশান্তর পাহাড় পর্বত সাগর মহাসাগর 
অতিক্রম করিয়। ধরিত্রী দেবীকে আলোড়িত করিনা তুলিয়াছেন--সে 
আকাঙ্ষা মে উচ্চাভিলাষ কি অনুন্নত ভ্রাতৃবর্গের হৃদয়ে নব চেতনার 
সর না করিয়া! থাকিতে পারে ? উন্নতি ও জাগরণের দেই অমৃত শ্াবী ' 
বাশরীর স্বর দীন দরিদ্র অনাথ কাঙ্গাল অক্ষম হুর্ধলের ভগ্ন কু্ীর দুয়ারেও 
যে আসিয়! পছছিয়াছে। সুতরাং এ যে দরিদ্র অজ্ঞ কৃষক উন্নতির জন্ত 
ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে-_নীরবে অত্যাচার সহিতে অদন্মতি প্রকাশ করি- 
তেছে--ইহাতে আশ্চর্ধ্যন্িত হইবার কোন কারণ নাই। ইহাতে তাহা" 
দিগকে দৌঁষ দিতে পার না,-অথবা! “চাষা বেটার কি সব আরম্ভ করিয়া 
দিয়াছে" বলিয়! বিজ্রপ করা উচিত নয়। ইহা এ যুগের যুগমাহাস্ম্য ৷ 
তুমি আমি নগণ্য রাম শ্তাম,--২।৪ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা ১০1২০ জন 
অত্যাচারী জমিদার ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডীয়মান হইয়াও কিছু করিতে পারিবে 
নাপারিতেছ না! এ উথানের--এ জাগরণের পশ্চাতে অলক্ষ্যে 
প্রেমময়ের ঈঙ্গিত কার্ধ্য করিতেছে । মানুষের কি সাধ্য ভগবানের কার্ষ্যে 
বাধা প্রধান করিতে পারে? অনস্ত শক্তিশালী বিশ্ব সম্রাটের স্েহাশীষ 


নিপীড়িতের নিদ্রা ভঙ্গ । ২১১ 


তবে রোজার রেরহারার হিরা কারা 


ধারা নিত যুহাদিগের মাথার উপর বধিত হইতেছে-_ন্ায়পরায়ণ 
ইংরেজরাজ যাহাদিগকে তুলিব'র জন্য সর্ধবদ! যত্ববান্‌ আছেন-_-ভারতের 
সমুদয় জন নেতা-্যাহা্দিগকে হাভ ধরিয়া তুলিবার জন্য কত ক্লেশ 
স্বীকার করিতেছেন, হৃদয় হীন গর্বিত সমাজপতি তাহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ 
করিয়! কি করিতে পারিবে ? বৈশাখের দারুণ ঝড়ে যেমন শুষ্ক পত্র উড়িয়া! 
যাঁয়_বিরুত্ধবাদিগণের শক্কিহীন উচ্চ চীৎকার ধ্বনিও তেমন অনন্ত 
আকাশে মিলিয়। যাইতেছে ;১--কোঁনই অনিষ্ট করিতে পারিতেছে না । 

আমাদের এখন নিশান্ত কর্তব্য--এই নব জাগ্রত উন্নতি তৃষ্ণা ব। 
শক্তি সামর্থ্যকে স্নেহের চক্ষে দর্শন করিয়! ধান্ত দুর্ববা ভ্বারা অভিনন্দিত 
করা-_যুগবুগান্তের ঘ্বুণ৷ বিদ্বেষ অগ্রীতি অনৈক্য হৃদয় হইতে ভ্রাতৃত্বের 
পুত মন্দাকিনী ধারায় মুছিয়। ফেলি! দিয়! বাহু পাশে বক্ষে টানিয়। লওয়া, 
দুরে পরিত্যক্ত ভ্রাতুগণকে আপনার করিয়! লওয়! ) এই ভদ্র ইতর শিক্ষিত 
'অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচের মিলনের উপরই সমাজ ও দেশের সমুদ 
কল্যাণ নির্ভর করিতেছে । এতদ্বতীত আমাদের জাতীয় ছুর্গতির অব- 
সানের অন্য পথ নাই। 

বহুশত বৎসর হইতে আমরা--অভিজাতবর্গ নানা প্রকারে এই মহৎ 
প্রাণ নিরক্ষর শ্রমজীবী ও চাষ! নামক বিশ্বের ভরণ পোষণকারী, স্থাষ্টরক্ষক 
হৃষ্টিপালক বিরাট মানবমগ্ডলীকে “ছোটলোক” বলিয়। পদতলে দলিত 
করিয়া-_দাবাইয়৷ রাখিয়! দিয়াছিলাম। তাই সেই সর্ধশক্তযাধার ভগবানের 
বিরাট মুদ্তি জনসাধারণ কারাকক্ষে অবস্থিত শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তিহীন সিংহের 
মত আমাদের পদতলে থাকিয়া আমাদের ঈঙ্গিতে আমাদের পদসেব! 
করিয়াছে, আমাদের ভ্রকুটি ভ্রভঙ্গে পরিচালিত হইয়াছে_ এতদিন তাহারা 
প্রকৃত মানুষের ন্যায় জগতের সমক্ষে মাথা তুলিতে সমর্থ হয় নাই। অবাঁধ 
বিদ্যা প্রচারের মহিমায় আছ তহাদের সমুদয় দৌর্ববল্য, সমুদ্র দৈন্ত 


২১২ জাতিভেদ। 


সপপিস্পিসপিস্পীসটিপািি ৪ পপ পিপী পাপাসিপাস্পাই পপসিত দিল পপাসপস্পসপাসপাপাসপিিপসপাপাশপাাশ 


অবসাদ ঘুছিয! গিয়াছে ইংরাজ রাজদ্বে। সার্বজনীন, শিক্ষা প্রচারে 
তাঁহাদের যুগধুগান্তের মালিন্ঠ মুছিয়া গিয়াছে । আশায় তাহাদের 
বক্ষঃস্থল প্রসারিত হইরা উঠিয়াছে-হতাশ প্রাণে আশীর সথণর 
হইয়াছে। বিদ্য। শিক্ষারূপ গুরুতর অপরাধে জিহ্বাচ্ছেদ শরীর ভেদের 
“দয়াল দণ্ডের” অবসান হইয়াছে। কার সাধ্য এই উন্নতি জোত বাধা দিয়া 
রুদ্ধ করিয়। বাখে। রাজ আইনে শিক্ষার আোত বদ্ধ করিয়া মুষ্টিমেয় 
কতিপয় ব্যক্তির হস্তে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার দরুণই ভারতের সর্বনাশ 
সাধিত হইয়াছে। দেশশুদ্ধ লোক আইনের বলে মূর্খ থাকিয়া গেল-- 
কয়েকজন মাত্র ব্রাহ্মণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভারতগগনে জোনাকী পোকার স্যার 
মিট মিট. করিয়! জ্বলিতে লাগিল । ভারতবর্ষের পতনের ইহাই সর্ববাপেক্ষ! 
গুরুতর কারণ) জ্ঞান বিস্তারের উপরই এবং জ্ঞান বৃদ্ধিতেই মানুষের 
সর্ধপ্রকার উন্নতি । জ্ঞানের উপরই মানুষের ব্যক্তিগত ও সমস্তিগত উন্নতি 
নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যষ্টি উন্নত হইলেই সমষ্টি বা সমগ্র দেশ-* 
বাসী উন্নত হইতে পারে। অবজ্ঞাত গ্রপীড়িতজাতির উত্থানও এই শিক্ষা 
ও জ্ঞান্লাভের উপর নির্ভর করিতেছে। 

সমগ্র হিনুস্থানে সত্য ধর্মের পবিত্র আলোক অলিয়া উঠিয়াছে। 
মিথ্যা ও শঠতার পাপান্ধকার আর কতকাল তিষ্টিতে পারে? আর মিথ) 
প্রতারণায় কতকাল লোকের চক্ষু ঢাকিয়৷ রাখ চলে? - ছুঃখের অমানিশা 
রজনী প্রভাত হইয়াছে । সাম্য “পরম ও শিক্ষার বিজয় পতাক! লইয়া 
রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দ আজ প্রভাতের কলকণ বিহঙ্গের 
কাকলী ধ্বনির মধ্যে প্রৃতি গৃহ স্বারে সমাগত ! পরম হিটতষীরূপে অতিথী- 
দ্বয়কে বরণ ডাল! সাজাইয়া ধান্য দুর্বাদলে মাল্য চন্দনে সম্বর্ধিত করিয়! 
তুলিয়া লও। হে বিরাট--হে সমাজরূপী হিরগ্যগর্ভ ! আর কতকাল ছঃখ 
ছুর্দশার ক্ষীরোদ সাগরে যোগনিজ্রারূপ মোহ নিদ্রায় অচেতন থাকিবে) ও 





নিপীড়িতের নিদ্রা তদ। ২১৩ 


পাশাপাশি শা ীপাশিশাপিসাশা্পীািি 


যে তোমার নাভিকমলোৎপ্ন স্বক শ্বকর্মো্ভব মধু কৈটভরূপ অবিদ্যা ও অপ্রেম 
অন্থর সমাজ দেহরূগী কমল যোনীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। 
উঠ উঠ নিন্রিত বিরাট_-, আর কতকাল ছুংখ সাগরে মোহনিজ্রায় ঘুমাইয়া 
থাকিবে! জাগ, উঠ অনন্ত সম্ধুখ সম্প্রসারিত দৃষ্টি লইয়! সম্মুথে অগ্রসর 
হও। হিংসায় বিছ্বেষে, স্বার্থপরতা ও অপ্রেমে হিন্দুসমাজ মরিতে বলিয়াছে, 
ডুবিতে বনিয়াছে । অভিনব আদর্শ লইয়! সমাঁজ সমক্ষে উপনীত হু 
দেখি! তোমাদের দেখাদেখি এ পতিত জাতির হিংস! বিদ্বেষের দারুণ 
বহ্নি-_ প্রেমের বাঁরধারার নির্বাপিত হউক। উথিষ্ঠত জাগ্রত । উঠ 
জাগ। তোমাদের তুলিতে ও উঠাইতে কত কত মহাপ্রাণ নরনারীর 
উদ্তৃব হুইয়াছে। প্রেমাবতার শাক্যসিংহ ও শ্রীচৈতন্যদেবের পদরজে এ 
দেশের ধুলিকণ! পধ্যস্ত পবিত্র হইয়াছে । তোমরা উঠ, জাগ, মান্য হও-_ 
প্রেমিক হও ইহাই তাহাদদিগের প্রার্থন! ও কামন! ছিল । প্রীর্থন! পরিপূরণে 
বিমুখ করিও না। বিংশতি কোটী নরনারী পরস্পর প্রেম মন্দাকিনী 
নীরে ম্বান করিয়া জাতীয় কল্যাণসাধন যক্তে হাত ধরাধরি করিয়া ব্রতী 
হও | সহস্র বুবক ত্যাগ ব্রত গ্রহণ করিয়। বিংশতি কোটি নরনারীর কল্যাণ 
সাধনে তৎপর হও। সমাজসেব! ভগবৎ সেবারই নামান্তর। তোমাদের 
আদর্শে সমাজের জড়তা অবদাদ অপসারিত হউক। সমাজের গতি 
পরিবর্তিত হইয়! যাউক। প্রতি গৃহ হইতে দেব শিশুদকল আবিভূর্তি 
হউক। নন্দনের পারিজাত পুষ্প তোমাদের গৃহে গৃহে ফুটিয়া উঠুক। 
প্রেম-গঙ্গা৷ তোমাদের গৃহ পরিজন শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়! দিকৃ। সকলে 
একপ্রাণ, এক মন হও । হুরিদংকীর্তনের মধুর বঙ্কারে প্রতি সন্ধ্যার গ্রাম 
গ্রীমাস্তর মুখরিত হইয়! উঠুক। সমুদয় অপ্রেম মনোমালিন্ত-_সংকীর্তন 
বস্তায় ভাসিয়া যাইবে। নিজদিগকে কখনও হীন, অপদার্থ ও দূর্বল 
ভাবিও ঈ1। বিশ্বসমাটের সন্তান কেন মরার মত অধমের মত সকলের, 
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পদতলে পড়ি থাকিবে? তোমার অপমানে যে পিতারই অপমান । ভয় 
কি? বল বল-- 

“যিনি মহারাজা বিশ্ব ধার প্রজা! জাননারে মন আমি পুত্র তার । 

সামান্ত ত নই রাজপুত্র হই, পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার । 

আমার পিতার বাঁজ্য সমুদয়, আমাকে কেব! দিতে পারে ভয়, 
এ তব সংসার পিতার পরিবার পিতার রাজ সিংহাসন হৃদয় আমার ॥ 
পিতার ভালবাসায় সবে ভালবাসে বৃক্ষগণ নান! ফল ফুলে তোষে 

বায়ু বহে গার, জলদ জল যোগায়, (তাইতে) রবি শশি নাশে অন্ধকার | 

বিশ্ব সম্রাটের পুল্রের একি জড়তা, একি ভ্রান্তি ! চেয়ে দেখ জ্ঞান 
বিজ্ঞান জগতে কি যুগাস্তর আনয়ন করিয়াছে ? এখনও কি তোমাদের নিদ্রা 
সাজে? শত শত শতাব্দীর অজ্ঞতার মধ্য হইতে নিপীড়িত, পদাঘাতে 
জর্জরীত, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারী যুব! বৃদ্ধ এমন কি অন্ধ খঞ্জ 
মূক বধির পর্যন্ত বিধাতার অলক্ষ্য আদেশে__মাথ] তুলিয়। দীড়াইয়াছে। 
তোমাদের কি এখনও জড়তা শোভা পায় ? শীত খতুর দারুণ হিমাণী-সঙ্কুচিত 
গুফবিটগী শ্রেণী যেমন বসন্তের মলয়-হিল্লোলে নবজীবন লাভ করিয়া 
সতেজ হইয়া! উঠে, যুগ যুগান্তের অত্যাচার নিপ্পেষিত, বিশু প্রাণ ও 
তেমনি বিংশ শতাদীর নব চেতনার সঞ্তীবন-স্পর্শে নব জীবন লাভ করিয়া 
সতেজে বক্ষ বিদ্কারিতকরিয়। জগতের সম্মুথে আলিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে । 
পদাহত ধুলিকণা পর্্যস্ত যখন অত্যাচারীর শিরোদেশে মন্তকোপরি 
উিত হইয়া! থাকে তখন বিধাতার অপূর্ব স্থার্টি মানব সন্তান চিরকাল 
অবিচার অত্যাচার সহিয়৷ সহিয়া মড়ার মত পড়িয়া থাকিবে ইহা! কি কখন 
সম্ভব? হিন্দু-সমাঁজের অবজ্ঞাত শ্রেণীর কি কথা, এই নৰ জাগরণের যুগে 
আব্রন্গ স্তস্ত পর্যযস্ত আজ নব জীবন লাভ করিয়! জাগিয়! উঠিয়াছে। 
জাগরণের চি সারা বিশ্ব জগৎ ছড়াইয়! পড়িয়াছে। মাহুষের ক কথ? 
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সপ সাস্পিস্পাশাসিশাসিশপাশিসদাাাস্পিশিসপাািশাসপাক্পীশী পিপি? 


তরু, গুল্সলতা, খ্বাতা, মাটি পাথর পর্যাস্ত এ জাগরণে জাগিয়৷ উঠিয়াছে। 
সমাজের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, পলীর গৃহে গৃহে, রাজবাটে গোচারপ মাঠে 
শ্রীভগবানের পাঞ্জন্ত মল শঙ্খ বাজিয়! উঠিয়াছে। সে শঙ্ঘের মধুর শবে 
কোটি কোটি প্ররৃতিপুঞ্জ__কুন্তকর্ণের মহা নিদ্রা তাগ করিয়! চক্ষু মেলিয়! 
তঁকাইয়াছে। কেহই আর নিদ্রায় নাই । বৃন্দ! বিপিন বিহারী শ্তামল সুন্দর 
শ্রীকৃষ্ণের ভূবন মনোমোহন বাঁশরীর তানে মর্ত বৃন্দাবনের ব্রজাঙ্গনাগণ 
যেমন করিয়া! শরতের টাদিমা রজনীতে রাস রসোৎসবে নিভৃত নিকুঞ্জে 
সমবেত হইয়াছিলেন,_-দীন বৎসল করুণাময়ের অলক্ষ্য বংশীনাদে এবার 
তেমনি নিপীড়িত প্রক্কতিপুঞ্জ সাম্যমৈত্বী ও জাগরণের পবিত্র পতাকাতলে 
আসিয়া সমবেত হইয়াছে। , কার সাধ্য ইহাদের গতিরোধ করে। আজ 
দেশ শুদ্ধ লোকে সকলেই আপন আপন ন্তাধ্য অধিকার কড়া গণ্ডার 
বুঝিয়৷ লইবাঁর জন্ত একত্র দলবদ্ধ হইয়৷ গভীর আন্দোলনে মাতিয়! 
'উঠিয়াছে। কার সাধ্য এ আন্দোলনে বাঁধা দান করির! ইহাদিগকে 
দাবাইয়া রাখে । কে এমন ভ্রান্ত শ্রীভগবানের কার্ষেয বাধা দিতে অগ্রীসর 
হয়। এ আন্দোলন কথনও ব্যর্থ হইবার নছে। কোন কালে কোন 
দেশে কথনও হয় নাই। এ আন্দোলন কখনও নিরর্থক উত্থিত হয় নাই, 
নিরর্থক হইবার নছে। এ আন্দোলন মূলে দীন বৎদল নারায়ণের 
অদৃশ্য সঙ্কেত দেদীপ্যমান বলিয়! মনম্বীগণ উপলব্ধি করিতেছেন । 

সমুদয় অবজ্ঞাত সমাজ গ্রীভগবানের আদেশে গা ঝাড়া দিয়া উঠিবার 
আয়োজন করিয়াছে । ভগবানের ক্কপাশক্তি ব! করার ইঙ্গিৎ না পাইলে 
সমাজের চির অবন্তাত চির স্ব্পাজাতি সকল এমন করিয়া! হিন্দুসমাজ 
শরীর, বর্ণাআ্রম ধর্শের বিশাল অক্টালিকা কীপাইতে সমর্থ হইত ন। 
উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে অধঃ উর্ধে মমুদয় দিকে শ্ট্রীহরির কল্যাপম়ী 
বাণী উখিত হইয়াছে। দে কঞ্াপ-বানী বিশবত্রঙ্গাও ধ্বনিত করিয়া. 











২১৬ জাতিভে্দ । 


পসপাপিস্পিসিলান্পাসপিাি৯পাপিসিস্পিসিসিপাসপী ২৫ সপাটিপস্পাপসপীশপিপাসিপাসিলা পা পতন পিস পাপিস্পিসিস্পিপাপিস্পিশপিপার্পাপাস্পিাস্পিস্পী্পাটি 


মুখরিত করিয়া নিগীড়িত হৃদয়ের অন্তর তারেও বাছিয়। উঠিয়াছে। 
তোমাদের মুষ্টিমেয় জন কয়েকের ক্ষীণকণ্ঠের চীৎকার ধ্বনি, পতর্্ম গেল, 
ধর্ম গেল” রব মোটেই সেখানে পুছিবার উপায় নাই। 'কোঁটি কোটি 
জন সংখ্যার তুলনায় জনকয়েক অত্যাচারী অভিজাত ব্যক্তি বিধাতা 
পুরুষের কার্ষ্যের বিরুদ্ধে অনর্থক দণ্ডায়মান হইয়া বৃখা। চীৎকার করিয়া 
শক্তি ক্ষয় করিয়! মরিতেছে। এ যে বৈদ্য ত্রাক্মণ হইবার জন্য,নমঃ- 
শুদ্র দ্বিজ হইবার জঙ্ত, কায়স্থ, রাজবংশী পৌর, ঝালমাল, পোদ প্রমুখ 
জাতি সমূহ কেহব! ক্ষত্রিয়, কেহবা পদ্মরাজ কেহ বা ঝলমল ত্রাত্য ক্ষত্রিয় 
কেহবা পৌপ্ড, ক্ষত্রিম্ন হইবার জন্ত, এ যে তস্তবায় কর্মকার, বারজীবী, 
স্থবর্ণ বণিকৃ, সচ্চাষি, মাহিষ্য, সংগোপ, সাহা, কপালী, পাটনী বৈশ্ত 
হইবার জন্য জড় প্রায় সমাজ শরীর, কম্পান্বিত করিয়! গভীর আন্দোলন 
তুলিয়াছে ইহ! কি মানুষের চেষ্টায়-_মাহুষের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হইতেছে 
বলিয়া মনে কর? তুল, তোমাদের বড় ভুল। ইহা! মানুষের শক্তিতে 
মানুষের অনুপ্রেরণায় কদাচ সম্ভব নহে । ইহার মূলে ভগবৎ প্রেরণা 
ভগবৎ ক্রিয়! বিদ্যমান! শত শত শতাব্দীর অবিচার ও অত্যাচারের 
ফলে, শত শত শতাব্ধীর পেষণ ও নির্ধ্যাতনের ফলে, শত শত শতাব্দীর 
বঞ্চনা! _ প্রতারণার ফলে, শত শত শতাব্দীর পীড়ন ও পদ্দা-ঘাতের ফলে-_ 
আজি এই নব জাগরণের হুত্রপাত-_-নবজীবনের আরির্ভীব,-নবচেতনার 
উদ্ভব। এই অবিচার ও অত্যাচার দমনের প্রতিকার পন্থা দীন বৎসল-_ 
ভগবানই প্রতি মানব হৃদয়ে জানাইর়! দিয়াছেন । শ্রীহরির স্নেহ বিজড়িত 
প্রেমমাথা আহ্বান বাণী, জাগরণ ধ্বনি, তাহাদিগের কর্ণমূলে অন্তরের 
অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। মানুষের কি সাধ্য-_সমাঁজপতির 
কি শক্তি_ইহার গতিরোধ করিতে পারে? মুনি খধির নাম লইয়া 
ভারতের লক্ষ লক্গ অত্যাচারী ব্রান্গণ, লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয় রাজা ইহাঁদিগকে 


নিপীড়িতের নিদ্রা ভগ । ২১৭ 


০০ শাশীপাস্পাশিস্ািসিিশপীপিশিস্পিিশি 





শত শত শতাবী ধরিয়। ছুই পা দিয়! দলন করিয়াছে, ইহাদের ধন অর্থ, 

ংস্কার ও অজ্ঞতায় আচ্ছাদিত করিয়া মনের সুখে বথেচ্ছান্ূপে শোষণ 
করিয়াছে, মনের আনন্দে স্থার্থপরতার লেলিহান জিহবা বিস্তার করিয়। 
ইহাদিগের হৃদয় রুধির, বক্ষের শোঁণিত, স্বতি সংহিতাদি শাস্ত্রের দোহাই 
দিয়! মনের সথথে পান করিয়াছে । মানবরূপী নারারণের জীবস্ত প্রতিমাকে 
“চলমান শ্বাশান”, “্জঘণ্য প্রভব হি সঃ” বলিয়া অভিহিত কাঁরয়াছে। 
বেদাস্তের যাহারা অবাক্ত ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ সাগরের তরঙগম্বরূপ, চিৎন্থর্যা 
ঈশ্বরের কিরণকণা, প্রজাপতি ত্রন্ধার সন্তান _নারায়ণের যাহার জীবন্ত 
বিভূতি_এমন সব লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানব সন্তানকে হীন বৈ 
শৃদ্র- শ্বপচ চণ্ডাল নামে নির্দেশ করিয়া তাহাদিগকে ছই পা দিয়া দলন 
করা হইয়ছে। অত্যাচারিগণ ভুলিয়! গিয়াছিল তাহার! কি মহাপাপত্রতে 
ব্রতী হইয়৷ অনন্ত নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছে । জানিত না এ 
পাপের কি ভীষণ প্রায়শ্চিভ, কি কঠোর দণ্ড ভবিষ্যতের জন্ত প্রস্তত 
হইতেছে । প্রায় সহত্র বর্ষ হইল সেই প্রায়শ্চিত্ত চলিয়াছে। যে অত্যা- 
চারের প্রতিকার কল্পে নরনারায়ণ সারথীবেশে ধর্ম্ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে 
সমাগত হইয়। কৃষ্ণগত গণ ভিখারী পাওবৰগণের প্রতি দারুণ অত্যাচারী 
ছুর্য্যোধন ছুঃশাসনাদির বুকের রক্তে ধরিত্রীর তর্পন করিয়াছিলেন, সত্যে 
নরহরিরূপে 'আবিভুতি হইয়া! হরিঘ্বেষী তক্তদ্রোহী হিরণ)কশিপুর বক্ষ- 
বিদারণ পূর্বক তত্তচুড়ামণি শিগু প্রহনাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, 
বামনরূপে যিনি বাঁসব বিজ্বী বলীর দর্পচুর্ণ করিয়া তাহাকে পাতালে 
নির্ববাসিত করিয়াছিলেন, অত্যাচারী ক্ষত্রিয়কুলের মদগর্ চুর্-কিচুর্ণ 
করিবার জন্য যিনি পরশুরামরূপে কুঠার হস্তে ধরাতলে আগমন 
পূর্বক বহুবার ক্ষত্রিরকুল নির্মল করিয়াছিলেন, ধর্শের নামে, বাগ 
যজ্ঞের ,নামে যখন লক্ষ লক্ষ অনাথ মানব, পণুপক্ষী, ছাগ, মেষ 


২১৮ ৃ জাতিতেদ । 


মহিষের পবিত্র রক্তে  দেবমন্দর সকল__বজভৃমি সমূহ রঞ্জিত হুইয়! 
ভূত প্রেত পিশাচের লীলা নিকেতন হইয়া! উঠিয়াছিল, যখন লক্ষ 
লক্ষ কোটি কোটি অবোলা বাকৃশক্তিবিহীন বলির পণুর প্রাণের, 
বেদনা-হৃদয়ের অক্ষট আর্তনাদ নিবারণ কল্পে যিনি রাজপুন্র বুদ্ধবূপে 
অবতীর্ণ হইয়! "অহিংস! পরম ধর্ের” বিজয় পতাকা ভারত গগনে উড্ডীন 
করিয়াছিলেন, এবং যে ভগবান্‌ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারীর কাতর 
ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না পারিয়৷ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাবে শ্্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র 
রূপে শ্রীনবন্ধীপে শচীগর্ভ ছগ্ধ সিদ্ধুতে উদয় হুইয়৷ অগতে নবযুগের সঞ্চার 
করিয়া গিয়াছেন-_-তিনিই আজ জাতিকুল মদান্ধ অভিজাত বর্গের দ্বণা 
ও অবমানন! উচ্চ জাতিগণের অত্যাচার ও অবিচার, নির্যাতন ও 
লাঞ্ছনার করাল কবল হুইতে তাহার আত্ম। হইতে প্রিয়তম দীনদরিদ্র+ 
কাজাল বুভুক্ষিত, অধম অম্পৃম্ত অনাথ আর্ত সম্তানগণের উদ্ধারের জন্য , 
প্রচ্ছন্ন ভাবে এই সামাজিক আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছেন। কার সাধ্য 
ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে দগ্ডায়মান হয়! ভগবানের এই জীব উদ্ধার কার্ষো 
বাধা দিতে অগ্রসর হওয়া উন্মাদ ব্যতীত অন্তের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে 
ন1। সমাজপতির সম্পূর্ণ অযোগ্য, স্বজাতি প্রেম বর্জিত অভিজাতগণ মনে' 
করে ন--অত্যাচারীর অত্যাচার দমনের নিমিত্ত উপরে একজন আছেন । 
তিনি দুর্বলের বল, অনাথের নাথ, তিনি কাঙ্গালের বখাঁ, পতিতের পাবন, 
তিনি দীন দরিদ্রের চির আশ্রয়, চিরন্ুজ্বদ । তাহাকে ফাঁকি দিবার 
উপায় নাই | তিনি অনেক সহা করেন কিন্ত দেই অত্যাচারের মাতা বাঁ 
সীম! দাকুণ ভাবে লঙ্ঘিত হইলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন 
না। যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া! দ্বীন দরিদ্র ধার্মিক সঙ্জনগণের 
রক্ষার জন্য অভ্যাচারীগণে র পাপ মন্তক চুর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। কখন 
বা নিজে আইপেন, কখন বা শ্বী় অংশ প্রতিনিধিরূপে «প্রেরণ 








নিপীড়িতের নিজ ডন । । ২১৯ 


২২ সা ১ স্পস্পাসপাপাসিসিপস্পিসিসিরাসিপসিপাতপািপিশা পা 


করেন। এবার ভগবান্‌ সাধারণ সক বিষ্বভত জং জড়দেহে নরবপু লইয়া 
আবিভূর্ত না হইয়া তথ! কথিত অবজ্ঞাত দা'ন দরিদ্র নিয়স্রেণীস্থ সমুদয় 
নরনারীর অস্তরের অন্তরতম প্রদেশে আসিয়া নবজাগরণ রূপে__নৃতন 
চৈতন্ত শক্তিরূপে আবিভূ্ত ও প্রকাশিত হইয়াছেন । 
অবজ্ঞাত নিয়শ্রেণীর মন্দরভেদী কাতর আর্তনাদ ভগবানের স্বর্গ 
সিংহাসন কীপিয়! উঠিয়াছিল? তাই তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়। 
তাহাদের অবিরল নয়নজল মুছাইবার জন্য তিনি এবার কোটি কোটি অংশে 
বিভক্ত হইয়া নিপীড়িত পদদলিত অত্যাচারে জঙ্জরিত বৃভৃক্ষিত জনগণের 
হৃদয়ে নবচৈতন্যরূপে, নৰ জাগরণের বাসনা ও আকাঙ্ষা রূপে আবিভূ্ভ 
হইয়াছেন। আর কাল বিলম্ব ন1 করিয়! সামগানে,_বেদমন্ত্রে, নানাবিধ 
মাঙ্গলিক স্তোত্রে ও বনদানায়-__জয় ও শীস্তি উচ্চারণ পুর্র্বক বিংশতি কোটি. 
নরনারী তাহার সম্বর্ধনা করুন। 
সহজ সহ বতসর হইতে এমন কি ম্মরপাতীত কাল হুইতে এই সব 
অবজ্ঞাত, পদদলিত, নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ প্ররুতিপুঞ্জ তথা কথিত হীন কুলে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এই দারুণ অপরাধে-_বীণাপাঁণি ভারতী জননীর 
কৃপাকণা লাভে বঞ্চিত হইয়! জীবস্তে মৃতবৎ জড়বৎ--অজ্ঞান পণ্ডর 
তায় কালযাপন করিতেছিল। ইংরাজ রাজত্বে, অবাধ বিদ্যা প্রচারে 
নবধুগের নূতন শিক্ষা গ্রভাবে তাহাদের মনের অন্ধকার গৃহের অন্ধকার 
দুরে প্রস্থান করিয়াছে। বিদ্যাচর্চার ন্বর্ণকিরণে দশদিক আলোকিত 
হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা এক্ষণে তাহাদের নিজেদের শ্বরপ-নিজেদের 
অধিকার দাবী দাওয়া ভালবূপই বুঝিতে পারিতেছে । আর তাহাদ্বিগকে 
অজ্ঞতার আবরণে, কুসংস্কারের প্রাচীরে, মূর্খতার ঘনান্ধকারে ভুলাইয়! 
রাখে কাহার সাধ্য। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভগবান্‌ শ্রীক্ুষ্ণের পাঞ্চজন্য 
শঙ্খনাদে যেমন পাওবপক্ষীয় বীরহৃদয় দৈন্যগণ নবীন বলে নৃতন 


৯৮২৭ সসপ শা পসিসিপ পাস্পিসপম্পাস্পিস্পিসপি 


২২০ জাতিভেদ ) 


উৎসাহে, নব চেতনায় সঙ্গীবিত হইয়া উঠিয়াছিল বর্তমান যুগেও 
লক্ষ লক্ষ অৰজ্ঞাত জনসাধারণ ভারতী মাতার বীণাধ্বনি শ্রবণে নব উৎসাহে 
তেমনি জাগিয়া উঠিয়াছে। যে বিদ্য! ছু্বলের বল, নিধনের ধন, অন্ধের 
যাষ্ট বোবার বাকৃশক্তি, যে বিদ্যা আধারের দীপ শিখা-_অমানিশ! রজনীর 
করব নক্ষত্র, জলমগ্ন নাধিকের আশার তরণী, পথভ্রাস্ত পোতাধ্যক্ষের দিক্‌ 
নির্ণয় যন্ত্র সে বিদ্য। এতদিন ব্রাহ্মণের গুপ্ত গৃহে -মণিময় কৌটায় বঞ্চনা 
ও কুসংস্কারের ছুর্ভেদ্য আবরণে আবদ্ধ ছিল। শুদ্র নামক ধরিত্রা প্রতি- 
পালক-_বিশ্বের বরণীয়--সরল শান্ত অকপট সমাজ সেবকগণের নিকট 
অজ্ঞাত ছিল। আজ নবযুগের মাহাত্ম্যে উহা অভিজাত বর্গের হস্তচ্যুত 
হইয়া--খুলিয়া গিয়া আচগালের মধ্যে-_মাব্রন্ধ স্তম্ভ পর্য্যন্ত ছড়াইয়! পড়ি- 
য়াছে। যে পারিতেছে সেই মুঠ মুঠ ভরিয়! লইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন 
করিতেছে । কাহারও নিষেধ নাই-_মানা নাই, বারণ নাই। যাহার 
ধত ইচ্ছা, যত শক্তি লইয়! যাইতেছে এবং লইয়া গিয়া আপন আপন 
খৃঁহ ভবন সজ্জিত করিতেছে। হিন্দু রাজত্বে যাহা হয় নাই, বৌদ্ধ রাজত্বেও 
যাহা হইতে পারে নাই, মুসলমান রাজত্বেও যাহা স্বপ্রাতীত ছিল ইংরেজ 
রাজত্বে বর্তমান যুগে তাহাই সম্পন্ন হইল। শুদ্রের জাগরণ এ যুগের 
সর্বপ্রধান ব্যাপার, চিরম্মরণীয় ঘটনা । ক্রাঙ্মণগণ স্ম্বতি সংহিতাতে 
লিখিয়াছিলেন_-প্যে শৃদ্র বেদ উচ্চারণ করিবে--তাহার জিহ্বাচ্ছেদ 
করিতে হইবে, যে শৃত্র বেদ শ্রবণ করিবে_-নৃতগ্ত তৈল অথবা গলিত 
ধাতব পদার্থ তাহার কর্ণরন্ধে, ঢালিয়া দিয়৷ তাহাকে বধ করিতে হইবে । 
তাহার লিখিয়াছিলেন-_“ শৃদ্রদিগকে- কখন ভ্ঞানোপদেশ ও ধর্মোপদেশ 
দিবে না--তাহাদের বেদমন্ত্র হ্থাহা স্বধা বষট্কারাদি উচ্চারণে অধিকার 
নাই; শুন্রগণকে শান্ত্রশিক্ষা দান করিবে না। বিড়াল, নকুল, ভেক 
কুকুর, গাধা, পেচক কৃকলাশ, প্রভৃতি হত্য। করিলে শূত্র হত্যার সমান 
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্রারশ্চিত করিবে ৮ অবিসংঠিতার মধ্যে লেখা হই়াছে__পজপ, তপস্তা, 

তীরঘাত্রা' সন্ন্যাস, মন্ত্র সাধন, দেবত! আরাধন এই ছয়টা কার্য স্ত্রী শৃদ্রের 
পাতিত্বনক | শুধু ইহাই নহে--”জপ হোম প্রভৃতি কর্ম্মনিরত শৃদ্রকে 
বধ করিবেন ইত্যাদি ।” এই্ট সকল অত্যাচারের ফলশ্বরূপ ভারতে ৬ কোটি 
মুসলমান ও প্রায় এক কোটি খৃষ্টানের উদ্ভব এবং সহম্র বৎসরের দাসত্ব । 
পরধন্ম্ন গ্রহণ করিলে একজন হিন্দুত্রাতা ষে হ্রাস হয়_-তাহা নহে; পরস্ত 
একজন শক্র বৃদ্ধি হয়) ভগবানের অপার করুণায় অবিচার অত্যাচারের 
যুগ অতীত হইয়াছে । এই সব মহাপাঁপের ফল যাহ! তাহাত সকলেই হাতে 
হাতে পাইতেছেন। সহশ্র বৎসরের দাত্বই এই সব গুরুতর পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত নয় কি? পৃথিবীর অন্তান্য সভ্য জাতি ভারতবাসীকে নিতান্ত হেয় 
? দ্বণার চক্ষে অবলোকন ক্রেন। শৃগাল কুকুরের ন্যায় ইহারা নানার্দেশ 
হইতে আইনের বলে তাঁড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছে। তথাপি আমাদের জজ্জা 
*নাই, দ্বণা নাই, আর্ধ্য আর্ধ্য করিয়া চীৎকার পুর্বক আসর মাতাইয়। 
রাখিতে আমরা বিলক্ষণ মজবুত) আপনাপন জাতীয় গৌরবের স্মতিটুকু 
দেখাইয়া নিজেদের বৃথ। গর্ধের ঢাক নিজেরাই বাজাইতেছি ও আনন্দে 
আটখান। হইয়া! আর্ধাজাতির ও আর্ধ্যধর্মের জর পতাক। উড়াইতেছি। 
যেমনটি দেখান হইয়াছে-_-তেমনি পাওয়া যাইতেছে ; যাহা দেওয়া হই- 
রাছে_তাহাই ফিরিয়া আসিয়াছে । চিন্তা করিয়! হ্ৃদয়বান্‌ মনস্বীগণ 
বিরলে নয়নজল বর্ষণ করিতেছেন ও ভগবৎ পাদপন্ধে কৃত পাপের ক্ষম। 
চাহিতেছেন । নিপী'়ীতের উত্থানের একমাত্র উপায়_শিক্ষা প্রচার । 
জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা শিক্ষার সংযোগ ন! ঘটিলে-_-এ জাগরণ 
কুন্তকর্ণের মত নিরর৫থক জাগরণ বলিয়া জানিবে। শিক্ষাবিহীন কত শত 
সমাজ জাগিয়া_-কত কত পত্রিক! বাহির করিল কিন্তু গ্রাহক অভাবে 
বংশপত্রের অগ্নির মত মুহূর্ত পরই সব শেষ হইয়া! গেল । আবার ষে নিজ্রা 
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সেই কালনিপ্রার বে কোলে চলিরা পড়িন ] আলিকবালিকা বা: সকলকে 
শিক্ষা দান করিতে হইবে । পুথিগত বিদ্যা লাভের সময় যাহাদের 
অতিবাহিত হইয়াছে-_তাহাদিগকে মুখে মুখে ইতিহাস, ভূগোল, কৃষি 
বিজ্ঞান ধর্শশাস্ত্র শিক্ষার্দিতে হইবে । সত্য প্রেম পবিত্রতার মহা- 
পুণাপিঠে সকলে সমবেত হইয়! মানুষ হইবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও! 
নিজেদের অজ্ঞত! মূর্থতা, নিজেদের সংকীর্ণ কুসংস্কার, নিজেদের 
অভাৰ অভিযোগ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। সমাজের 
ছুরবস্থা ও শোঁচনীয় দশা নিরীক্ষণ করিয়া বিরলে নয়ন জল বর্ষণ 
কর । শ্রীহরির পাঁদপদ্মে সহায়ত লাভের জন্ত নিবেদন ও প্রীর্থন। 
জানাইতে পারিলে সাহায্য আপিবেই আঁসিবে। স্বজাঁতি প্রেমের পুত 
মন্দাকিনী ধারায় পরজাতি বিদ্বেষ ভাব হৃদয় হইতে ধুইয়! ফেল। ভন 
জাতির দোষ উদ্ঘাটন ও বর্ণন! করিয়া দ্রিহবা ও হম্তকে কলুষিত না 
করিয়৷ বরং সে সময়টুকু শ্বজাতির কল্যাণকর কোন কার্ধেয অতিবাহিত" 
করিতে চেষ্টা কর। পরজাতিবিদ্বেষে জাতির অদ্থার্থান হইবে না--বরং 
জাতীয় পতনই ঘটিবে। অন্ত জাতির গুণাবলী অন্থকরণ করিতে চেষ্টা 
কর। তাহাদের দৌষ কীর্ভভন করিয়া কালী ও লেখনীকে অযথা কলঙ্কিত 
করিও ন।। নিজেদের দৈন্ ছুর্বলতা, নিজেদের অধঃপতন শোচনীয়তা 
চিন্ত। করিয়া তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগী হও । যাহার! এখনও আলম্ত 
বশতঃ মোহ ঘুম ঘোরে নিদ্রায় নিমগ্ন আছ--তাহারা উঠ, জাগ। এই 
নব যুগে কেহই আর ঘুমে অচেতন থাঁকিও না। শ্রী যে কলকণ্ঠ বিহল 
কুলের সুমধুর কলধ্বন শর্ত হইতেছে--কাল বিভাবরী- অবসান প্রায় 
প্রভাত অরুণের কিরণ চ্ছটায় সারাবিশ্ব আলোকিত হইয়া উঠিয্াছে_-এখনও 
কি তোমাদের শয্যায় পড়িয়া ঘুম ঘোরে অচেতন থাঁকা উচিত ? উঠ উঠ। 
জগতে মহা কর্মের রোল উঠিয্নাছে। যে যাহার কর্মপথে যাত্র। করিয়াছে। 


নিপীড়িতের নি ভা? ] ২২৩ 


শশী ২০টি তি পাশ পতল শাল 


28171 টিপিশিশাপাশিতপসাসসশাশিি 


তুমিও তাহাদের পশচাদুদরণ কর। অগরদর হও। এগিয়ে ফাও-_এ গিয়ে 
যাও! সম্মুখের পথিককে ঘৃত কর) পশ্চাতে কে পড়িল, কে ডাকিল 
বা কে রহিল তাকাইওনা। উদ্দেশ্ত যদি মহৎ হয-াত্রা যদি শ্বজাতি 
কল্যাণদ্যোতক হয়, পথ ষদ্দি সত্যালোক উদ্ভাসিত হয় তাহা হইলে 
শ্রীভগবানের গুভাশীর্বাদ তোমাদিগকে নিরাপদে সফলতা! ও উদ্দেশ সিদ্ধির 
মণিময় কিরীট সুশোভিত হ্বর্ণমন্দিরে উপনীত করিবেই করিবে । 





ভ্রুণ অন্খ্যান্স ! 


০8৭৮ 


পরিণাম ও প্রতিকার 


বর্তমান হিংসা! বিদ্বেমূলক অশান্্রীয় অবৈদিক জাতিভেদের ফলে 
ভারতের হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ পরিণাম যে অতিশয় শোচনীয়, ইহা দেশের 
সমুদয় মনম্থা ব্যক্তিগণ বুঝিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। শিল্প বাণিজ্য 
ব্যবসায় কৃষি প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রম্নক কার্যযসমূত দ্বণা ও অবজ্ঞার 
চক্ষে দেখার ফলে দেশ হইতে দিন দিন হিন্দু শিল্নকারগণের লোপ সাধন 
হইতেছে। এখন সর্বসাধারণের মনে অভিজাতবর্গের দেখাদেখি একটা 
দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে এ কার্য্যগুলি বাস্তবিকই হীন কার্ধ্য, উহ! করিলে 
সমাজে ছোট হইয়া থাকিতে হয়। শান্ত্রকারগণ দিবারাত্র শাস্ত্রের বচন 
আওড়াইয়। আমাদিগের এই ধারণ| শিথিল না করিয়া বরং আরও 
বাড়াইয়! দিয়াছেন। শিল্প বাণিজোর প্রতি কেন এই অশ্বাভাবিক দ্বণা, 
এই প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়। দেখিলাম মনু প্রভৃতি সংহিতাযুগের 
শান্্বাক্যই ইহার মুলীভৃত কারগ। সংহিতাদি শান্ত্রকারগণের কঠোর 
আদেশই কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির বিলোপের অন্ততম কারণ। 
মংহিতাযুগে রাজা, শাস্ত্রকার ব্রান্ষণগণের হস্তে ক্রীড়নক স্বরূপ ছিলেন; 
ব্যবহারিক আইনপ্রণেতা ব্রাহ্মণগপ আইন লিখিতেন এবং উহা! রাজান্তায় 
প্রতিপালিত হঈত। পূর্বে বলিয়াছি, বিদ্যা-জ্ঞান-চর্চাদি ব্রাহ্মণগণই 
করিতেন, পরে উহ বংশানুক্রমিক হওয়ায় ব্রাক্মণপুন্রগণই বিদ্যাচ্চা 
করিতেন, বৈস্ত শৃত্রগণ উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছিল। কাজেই 


ক্ষত্রিয় রাজগণের শাদনদণ্ডের অমিত শ্রতাপে সংহিতাদি শান্্রনবাক্যের . 


স্‌ 


পরিণাম ও প্রতিকার 1 ২২৫ 


আাপিস্পিপাপাপিপীিশাীাশিপীশািপাপািিসিিিশীত পাপা 
প্রভীব অত্যল্পকাঁল মধ্যে বিদ্যাচর্চাবিহীন বৈশ্ত-শৃদ্রসস্তানগপের হৃদয়ে 
সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিল । দেশের সর্বনাশকর এ সব অযৌক্তিক শাস্তর- 
বাক্যের প্রতিবাদ করিতে পারে কার সাধ্য! ব্রাঙ্ণগণ আপন আপন 
স্বার্থ ও খেয়ালের বশবর্তী হইয়া যা তা বিখিলেন এবং উহাই শাস্ত্রের 
নামে, সংহিতাদির নামে ভগবত আদেশরূপে সমাঁজে অনায়াসে প্রচলিত 
আইন বলিয়া সর্বত্র পরিগৃহীত হইল। সংহিভাদিযুগকে বৈশ্ঠ ও শুক্র 
নিগ্রহের যুগ বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। এই যুগে ব্রাহ্গণক্ষব্রিয়গণ বৈশ্ঠ 
ও শুর্রগণের সর্বপ্রকার সামাজিক আধ্যাত্মিক অধিকার কাঁড়িয়৷ লইতে 
উদ্যত ও প্রাণপণ সচেষ্ট। গ্লোকের পর গ্লোক, শাস্ত্রের পর শাস্ত্র, গ্রন্থের 
পর গ্রন্থ লিখিয়! বৈশত শৃদ্রগণকে নড়নচড়ন রহিত ও নিয়মের সুদ জালে 
মাকড়দার মত আবদ্ধ করিয়া, ফেলিলেন। রক্তের সম্বন্ধ, জাতৃত্বের সম্বন্ধ, 
দেশের কল্যাণ, সমাজের মঙ্গল এইখানেই নৃশংসভাবে আভিজাত্য-গর্ক ও 
'আত্মস্তরিতাঁর স্থৃতীক্ষ খড়ো বলি প্রদত্ত হইল । ইহার পরিচয় নবম অধ্যায়ে 
কথঞ্চিৎ গুঁদত হইয়াছে, এস্থলেও কিঞ্িৎ আলোচনা করিতেছি । কৃষি" 
কাধ্যের উপর সমগ্র মানবজাতির জীবন নির্ভর করে। কৃষিই আর্যদিগের 
আদিম যুগে একমাত্র উপজীবিকা ছিল। যে কার্ধ্ের উপর মন্ুষ্যজাতির 
জীবনধারণ নির্ভর করে, শান্্রকার তাঁহাকে অতি হীন চিত্রে চিত্রিত 
করিলেন । শান্্রকার লিখিলেন £--“্মহ্স্ত ব্যবসায়ীর সমগ্র বৎসরের 
মত্ম্ত ন্ধিনূপ পাপ লাঙ্গলীর ( লাঙ্গলবাহক কৃষকের ) এক 
দিনের পাপের সমান।” ক্ৃষিকাধ্য করিতে হইলে হল দ্বার! মৃত্তিকা 
মধ্যস্থ বু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী ঘধ হয়, একারণ নিয়ম করিলেন, 
ক্কষিকার্ধা অতি হেয়-__মত্ন্ত ধরা! অপেক্ষা নিকুষ্ট ও পাপজনক কাধ্য। 
এইখানেই ক্কষিকার্ষ্যের টি করা হইল! চাষ! শব ভরা মধ্যে 


গণ্য হইল! 


শ্পামপাসিস্াশিসিত 
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২২৬ জাঁততেদ। 


প্পাপাশিাশীশিাশীশাশীশিন শীশিশাশিশাশাশাশািশশীসস 


শিল্প বাণিজ্য সনবদ্ধেও মন্থুর স্বকঠোর আদেশ ৫ , 
মন বলেন £--শিল্পেন ব্যবহীরেন গ ৭ * 
রঃ রঙ ৬ কৃষ্যা রাজোপ সেবয়া 1৬৪ 
০ ক স ক চি 
কুলান্তাণ্ড বিশ্ঠাস্তি যানি হীনানি মন্ত্রতঃ 1৬৫ ১ তৃতীয় অধ্যায়) 
প্ৰস্তবয়ন প্রভৃতি শিল্প কাধ্য * * * কৃষি, রাজসেবা ₹ * * 
বেদহীন হওয়া এই সকল কারণে কুল শীল অপকষ্ট হুইয়! যায়।” 
মন্থ এইরূপে ক্রমশঃ ই্ষু প্রসৃতির রসবিক্রেতা (৯) বাস্ত বিদ্যাজীবী, 
সবয়ংকত কৃষিজীবী (২), বণিক বৃত্তিজীবী (৩), লৌহবিক্রয্ী (৪) প্রভৃতিকে 
অত্যন্ত হীন্‌ চিত্রে চিত্রিত করিয়! এ সমস্ত ব্যবস! ও ব্যবসায়ীকে সর্বজন 
সমক্ষে ঘ্বণিত করিয়াছেন । 
যে কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে দেশ, দেশ বলিয়া পরিচিত, যাহ! 
জাতীয় জীবন গঠনের সর্বপ্রধান উপকরণ এবং যাঁহা সামাজিক উন্নতির, 
মুখ্য উপায় শ্বরূপ, অপরিণামদর্শী শান্ত্রকারগণ ছুই চারিটি গ্লোক রচনা 
করিয়া চিরকালের জন্ত তাহার মূলে ভীষণ কুঠারাধাত করিয়াছেন। এই 
স্থানেই হিন্দুসমাজের মৃত্যুবীজ উপ্ড হইয়াছে, এই কারণেই প্রাচীন ভারতের 
গগনম্পর্শী উন্নত শির আজ ধুল্যবলুন্ঠিত! 
যে আয়ুর্বেদ বেদের উপান্গ স্বরূপ, জগতের. বরেণ্য ও আদর্শ দেই 
আয়ুর্বেদ বিদ্যার চর্চাকারী চিকিৎসককে মন্ু মাংসবিক্রেতা ও সুরা 


(১) ১৫৭ শ্লোক, তৃতীয় অধ্যায়, বিফুসংহিতা । 
(২) ১৬৫ শর এ বিষুসংহিতা। 
(৩) ১৮১ এ এ বি্ুসংহিতা। 
(৪) ২২৩ শ্লোক, চতুর্থ অধ্যায়, বিজুসংহিতা। 


পরিণাম ও প্রতিকার । ২২৭ 


পস্পা্পিসাশিসিিসিপশাসপি্ীশীশিপিপাশীশাসি পিসি সিপশিপিাাশিপাশিিা স্পাই তত পা তিপাত পিপিপি 


বিক্রেতাঁদিগের * সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া চিকিৎসাবিদ্যার র্বনাশ সাধন 
করিয়াছেন__ 
মন্থ বলেন £-_সোম বিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজে পুষ শোণিতম্‌। 
১৮০।৩য় অধ্যায়, মনু । 
"সোমলতা বিক্রেতাকে যাহা দান করা যায়, তাহা বিষ্ঠাবৎ; 
চিকিৎসক ব্যবসায়ী ব্রাহ্ষণকে যাহা দেওয়। যায়, তাহা পুয ও শৌণিতবৎ 
ত্যাজ্য।” 
চিকিৎসক্ত মৃগয়োঃ ক্রুর স্তোচ্ছি্ তোজিনঃ। ২৯২, চতুর্থ অধ্যঙ্জ । 
_মনুদংহিতা ) 
“চিকিৎসকের, মৃগাদি পশ্ুহস্তা ব্যাধের, ত্রুর ব্যক্তির * * * অন্প- 
ভোজন করিবে না ” 
মনু, শব স্পর্শ কর! অত্যন্ত অপরাঁধজনক ও দোষাবহ বলিয়! বহুস্থানে 
* উল্লেখ করিয়াছেন--এবং ইহা দ্বারাই শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও অস্ত্রপ্রয়োগ 
বিদ্যা আমুর্কেদ বিজ্ঞান হইতে তিরোহিত হইল। 
ইহার উপর যাহ! কিছু অবশিষ্ট ছিল, বিদেশ ও সমুদ্রধাত।-নিষেধ বিধি 
রচনা করিয়া! তাহারও সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন। সমুদ্রযাত্রার উপর 
বাণিজ্য ব্যাপার, দেশের সমৃদ্ধি, সমাজের বল, বৈদেশিক সংশ্রবজনিত 
অভিজ্ঞতা সঃপূর্ণ নির্ভর করে ! এই বাণিজ্য বিষয়ে পম্চাৎপদ থাকার দরুণই 
ভারত ভূমি দিন দিন সম্পদহীন অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে। বাণিজ্যের সহিত 
দেশের শক্তি শ্বরূপ অর্থ, অর্থের উপর সমাজ, সমাজের সহিত দেশের ও 
জাতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে । স্থৃতরাং সমাজ ও দেশের কল্যাণ করিতে 
হইলেই সমুদ্রে গমনাগমন পূর্ববক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন 
আধ্যগণের উন্নতির সময় সমুদ্রধাত্রা অবাধে প্রচলিত ছিল। ফলতঃ এই 
সমস্ত বিধি নিষেধ আমাদের প্রাচীন বরেণ্য আর্ধ্জাতির উদ্ভাবিত নহে-_ 
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“উহা! পরবর্তী একদল অধোগ্য স্বার্থপর ব্যক্তির মস্তি কল্পিত মাত্র।” 
ভারতের উন্নতির স্ুথনু্ধ্য যখন অন্তগমনোন্থুখ, তখন হিংসা! বিদ্বেষ আত্ম- 
কলহ গ্রাতারণা শঠতা৷ চতুরতাঁয় ভারতবর্ষের হিম্দুসমাজ জর্জরিত। কে 
কাহাকে কিরূপে দমন করিবে, নিগ্রহ করিবে, অপদস্থ রাঁখিবে এই চিন্তায় 
সতত উদ্প্রীব। কুরুক্ষেত্রের কালসমরে ভারতের ক্ষত্রিয়কুল পূর্বেই ধ্বংন 
প্রাপ্ত হইয়া! ভারতীয় হিম্বুসমাজফে মেরুদগহীন করিয়া তুলিয়াছিল এবং 
তৎপর়ে বৈশ্ত শক্তি যাহা অবশিষ্ট ছিল ব্রাঙ্গণ কবিগণ লেখনী ধারণ করিয়। 
শহিন্্রর নামে তাহাও ধ্বংসের করালগ্রাসে নিক্ষেপ করিলেন । 

শান্তর বলিতেছে £--ককুষি গোরক্ষা বাণিজ্য বৈশ্তকর্্ম শ্বভাবতম্‌। গীত! 

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। 
বণিকপথং কুশীদঞ্চ বৈশ্ন্ত কৃষিমেব চ॥ 

গো-পালন কৃষি শিল্প বাণিজ্য কুশীদ প্রভৃতি ব্যবসারিগণ সকলেই এক 
বিরাট বৈশ্য সম্প্রদদায়ভূক্ত বৈহ্ঠ জাতীয়। সৎগোপ, মাহিষা, সচ্চাষী, 
কর্মকার, স্থবর্ণবণিক, সাহা, তান্ুল বণিক, শঙ্খ বণিক, গন্ধ বণিক, মোদক, 
তিলি, কুস্তকার, বারুজীবী হুত্রধর কপালী প্রসৃতি জাতিগণ সকলেই শান্ত 
অনুসারে বৈশ্য, কিন্তু এই বিরাট শক্তিশালী বৈশ্ত জাতিকে সঙ্করবর্ণান্তর্গত 
পৃথক পৃথক জাতিতে বিভক্ত করিয়া খষি নামধেয় ত্রাঙ্গণ লেখকগণ গৃহে 
গৃহে ধ্বংসের করাল বন্ধি জালাইয়৷ দিলেন ; অপ্রেম স্বার্থপরত। শ্বজাতি- 
বিদ্বেষ আত্ম প্রতারণার লক্‌ লক্‌ শিখা মুখব্যাদান করিয়৷ উঠিল। এই , 
জাতিবিদ্বেষের ও জাতি বিভাগের বিষময় ফলম্বরূপ বিভিন্ন ব্যবসায়ী 
একই বিরাট বৈশ্য জাতি সঙ্করবর্ণাস্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন জাতি উপজাতি 
সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। শ্াস্ত্কারের অভিসন্ধি দিদ্ধ 
হুইল। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকে যদিও এখন এই সমস্ত মম্প্রদধার 
আপন আপন বংশ পরিচয় পুর্কেতিহাদ কতকটা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, 








রঙ 
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তথাপি তাহাদের মধ্য হইতে পরম্পর বিদ্বেষভাঁব, উচ্চনীচ, বড় 
ছোট ভাব আজিও তিরোহিত হইতেছে না। আর্ধাজাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ শুদ্র এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এতস্তিনন পঞ্চম বর্ণ নাই। যদি 
ইহারা সকলেই বৈশ্ত সন্তান হয়, তবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের 
প্রতি ভ্রাত্ভাব পোষণ করিবে না কেন? ভ্রাতৃভাৰ পোষণ করা ত 
দ্বরের কথা, এক ভাই অন্ত ভাইয়ের স্পৃষ্টজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিডে 
অসম্মত) ইহাতে দেশের কি আশ! কর! যাইতে পারে? একেই ত 
শান্্বাক্য, তার উপর আবার বল্লালী কৌলীন্য ! কুজন্বের উপর পৃষ্টব্রণ ! 
সমাজ দেবতা! আর কত সহা করিবেন । যে বল্লাল নিজে লম্পট, চরিত্রহীন, 
ব্যভিচারী, তিনিই হইলেন । সমাজের হর্তা কর্তা বিধাতা পুরুষ । মণিদত্ত 
নামক জনৈক নুবর্ণবণিক সস্তানের সুবর্ণ ধেস্ুর প্রতারণা ও চৌর্যযাপরাধে 
.বলালসেন সমগ্র স্বর্ণকার ও স্ুবর্ণবণিকদিগকে পাতিত করিয়া কহিলেন 
“অদ্যাবধি এই স্বর্ণ বণিকের! বিশ্তীর ক্কমি অপেক্ষাও অপরুষ্ট বলিয়া 
গণ্য হইবে” । তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেরাপ্ত করিয়া নির্বাফিত 
করিলেন । জরাজীর্ণ হিন্দুসমাজ পীপাত্মা বললালের এই সম্পূর্ণ অন্যান 
আদেশ মস্তক অবনত করিয়। গ্রহণ করিল। 

এইরূপে সম্প্রদায়গত, জাতিগত, ব্যবশায়গত হিংস) বিদ্বেষ পরিবর্ধিত 
আকার ধারণ করিয়া হিন্দুসমাঁজ ধ্বংসের দিকে লইয়া! যাইতেছে । বাঙ্গলার 
হিন্দুসমাজ প্রায় ৫০০ শত জাতি উপজাতি সম্প্রদায় উপসম্প্রদাননে বিভক্ত 
হইয়া! পড়িয়াছে। একই ব্রাহ্মণ পিতার সন্তান কত শত ভাগে, একই 
একই ক্ষত্রিয় পিতার সন্তান কত শত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বাহার! 
এক পিতামাতার শুক্রশোণিতে উৎপন্ন হইয়৷ একই পিতৃমাত্‌ ক্রোড়ে 
লালিত পালিত হইয়াছে, একই ক্রীড়াভূমিতে খেল! করিয়! বেড়াইস্লাছে 
আজ তাহার! পরম্পর বিচ্ছিন্ন । এক ভাই অন্ত ভাইয়ের প্রদত্ত জল পাঁন 
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করিতে কুষ্টিত__আহারে অসম্মত! একই স্েহময়ী মাতার ্তন্তছগ্ধে 
জীবনধারণ করিয়া একই মায়ের কোলে নাচিয়! খেলিয়! তিলি সংগোপ 
তত্তবায় কর্মকার প্রভৃতি প্রাতৃগণ সাহ! স্বর্ণবণিক প্রভৃতি ভ্রাত্গণের 
জলটুকু গ্রহণেও কুঠিত, অসম্মত ! সুতরাং কেমন করিয়! সমাজ-শরীর 
পুষ্টতা লাভ করিবে, বলশালী হইবে, পৃথিবীর জীবিত জাতিগণের সহিত 
প্রতিযোগীতায় সাহসী হইবে ? 

বেখানে ভ্রাতৃনেহ, প্রেম, গ্রীতি, প্রণয়, সহানুভূতি, একতার একাস্ত 
অভাব সেখানে কিরূপে উন্নতি সম্ভব 1 এই স্নেহহীনতা, এই সামাজিক 
অবিচার অত্যাচার নির্ধ্যাতন, এই দ্বণা অবমাননার পরিণাম একটিবার 
চিন্তা করিয়া! দেখ। বিগত প্রা সহস্র বদরে ৪০ কোটি হিন্দুসস্তান 
লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। বিগত ২৫৩০ বৎসরেই প্রায় ৪ কোটি হিন্দুর 
লোপ সংঘটন হইয়াছে । বিগত ২৫1৩০ বতসরে বহু লক্ষ হিন্দুস্তান, 
সামাজিক অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় খৃষ্টধর্মের শীতল 
ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে। দ্বণ! অবমাননার ফলম্বরূপ এই কয়েক শত 
বৎসরে কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হিন্দুসস্তান এরূপ ভাবে মুসলমান ধর্ম 
আলিঙ্গন করিয়াছে ও দিন দিন করিতেছে । কিন্তু হায় ! সমাজপতিগণের 
এদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র নাই! যাহারা এসব কথ! বলে তাহারা তাহাদের 
চক্ষে ভাস্ত অবিবেকী ধর্মন্রষ্ট কদাচারী সমাজ-দানব। যেরূপ অন্পাতে 
হিন্দুর লোকসংখ্যা হ্বান প্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে অন্থমান হয়, আর কয়েক 
শতাব্দীর পর একটি হিন্দুও হিন্দুর নাম রক্ষার জন্য জীবিত থাকিবে না। 
হিন্দুধর্ম হিন্দুধর্ম করিয়া দেশবাসী পাগল, কিন্তু হিন্দুধর্ম যেকি পদার্থ 
তাহা! অনেকেই জানেন না৷ ও জিজ্ঞান। করিলে বলিতে পাবেন না স্ত্রী- 
আচার, দেশাচার, লোকাচার নামক কতকগুলি পদার্থ ধর্মের পবিত্র স্বর্ণ 
সিংহাসনে বসিয়। সমাজ 'শাসনে ব্যাপৃত আছে। লোকে কতগুলি 
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সামাজিক আচা'র ব্যবহার যথারীতি পালন করিয়াই ধার্মিক আখায় 
আখ্যাত হইতেছে । ওদিকে দেশ সমাজ দিন দিন ধ্বংসের মুখে দ্রুত 
অগ্রসর হইতেছে । 

ফ্রিমারের অথাদ্য আহারে সমাঁজপতি বাবুগণের জাতি যায় না, 
বিদ্যাশিক্ষার্থ সমুদ্রযান্রা করিলে জাতি যাঁয় ; বিধবার বাভিচারে জাতি যায় 
না». কিন্তু বিধবার বিবাহে জাতি যায়, কুলে কলঙ্ক হয়; সুরাপানে জাতি 
যায় না, পতিত হইতে হয় না, স্থুরা বিক্রুয়ে জাতি যায়, পতিত হইতে 
হয়; গোরু বাছুর কুকুর বিড়াল সাপ প্রভৃতির চর্ধি মিশ্রিত দ্বত 
সেবনে জাতি যায় না, কলের জল, সোডা, লেমনেডত বরফ, মুসলমান 
ও সাহেব বাড়ীর পাঁউরুটা, বিস্কুট, জমাট ছুগ্ধ সেবনে জাতি যায় না, 
সাহা সুবর্ণ বণিক স্ুত্রধর নমঃশৃদ্র প্রভৃতি আচারনিষ্ঠ হিন্দুধর্্মাবল্বী 
,দেব দ্বিজে ভক্তিমান অতিখিপরায়ণ স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের প্রদত্ত জল 
পানে জলম্পর্শে জাতি যায়; অনাচরণীয় হিন্দু ভ্রাতার জল অপবাহার্যয 
কিন্ত জলমিশিত, অশুদ্ধ ভাণ্ডে আনীত বাজারের মুসলমানের ছগ্ধ 
ব্যবহার্য্য ঃ ভাতেরই অন্যতম সংস্করণ সিদ্ধ তণ্ডুল অবাধে প্রচলিত । 
এই সব সামাজিক অবিচার বিষের স্তায় সমাজ শরীর জর্জরিত করিয়া 
ফেলিয়াছে। ভগবানের রাঁজ্যে অত্যাচার অবিচার কতদিন সহা হরর! 
হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশাস্থল যুবকগণ ! তোমরা কোথায়? এই অবিচার 
ও সামাজিক নির্যাতনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তোমাদ্িগকে 
ভগবানের নামে আহ্বান করিতেছি । সহ সহম্র বৎসরের সামাজিক 
পেবণের ফলে যাহার! প্রায় পণ্ড পদবীতে উপনীত হইয়াছে, যাহার! 
ভারতীয় হিন্দুসমাজের অজ্ঞাত মেরুদণ্ড, তাহাদিগকে তুলিবার জন্য-_ 
সুর্থতা ও কুসংস্কারের মহাপন্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তোমাদের 
বলিষ্ঠ" বাহ কি অগ্রসর হইবে না? তোমাদেরই বুকের: রক্ত, প্রাণের 
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প্রাণ দেহের জীবন ্বদেশবাসী ভাই হইয়া তাহারা কি চিরকাল 
এইরূপ হীন অপদার্থ অবজ্ঞাত ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবে? বিশ্বের 
সংবাদ, জগতের মঙ্গল বার্ত/, বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও সভ্যতা, আশা ও 
ভরসা! কি তাহাদের দ্বারদেশে কথন প্ুছিবে ন!? তাহাদের হৃদয়- 
দ্বার কি চিরকালই রুদ্ধ থাকিবে? উহার কি কখন উন্মোচন হইবে 
না ? এস, কে আছ হৃদয়বান! কে আছ প্রেমিক ! উহাদ্বিগকে উঠাও, 
তোল, মানুষ কর! প্রেমামৃত ধারায় সহস্র সহত্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষ- 
বন্ধ নির্বাপিত করিয়া দাও। ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানের উজ্জল আলোক- 
বন্তিক৷ লইয়া উপস্থিত হও) দররিপ্রের পর্ণকুটারে, পাঠশালার বাণীমণ্ডপে, 
রাখালের গোচারণ মাঠে, পলীবাসীর গৃহে গৃহে যাত্রা কর। তাহাদের 
সহশ্র বর্ষের অন্ধকার গৃহ বিদ্যার বিমল আলোকে আলোকিত হইয়া 
উঠুক! এ দেখ তোমার একই মাত্‌ অস্কের ভ্রাতৃবৃন্দ রোগক্রি, অবসর 
দেহ, উৎসাহহীন, উদ্যমহীন, ক্ষর্তিহীন, আনন্দবিহীন-একটাবার 
তাহাদের দিকে সপ্রেম নয়নে করণার দৃষ্টিতে অবলোকন কর, একটাবার 
তাহাদিগকে বাহুপাশে টানিগনা লও। সমাজের সর্বন্ব কোটি কোট 
অনুন্নত ভ্রাতৃগণের উন্নতির জন্ত তোমরা কি সহায়তা করিবে না, যত্ববান 
হইবে না? তাহাদিগকে কি ন্তাষ্য সামাজিক অধিকার প্রদান করিবে না? 
সমাজপতিগণের নিকট অন্পই আশা রাখিও। আর. কতকাল তাহাদের 
কপার আশার মুখপানে তাকাইয়! থাকিবে ? সহম্্ সহ বদরের সামার্জিক 
কুসংস্কারের মধ্যে উহার্দের জন্ম । দেশের কথা, সমাজের কল্যাণ চিন্তা 
করিবার তাহাদের মোটেই অবসর নাই। তোমরাই সর্ধন্থ, তোমরাই 
আশা, তোমরাই ভরসা । ভিন্নধর্মী মুসলমান ও খৃষ্টানগণ্, ধোপা, 
নরহ্দর বেহাঁরা পাইবে, আর তোমার শ্ববধ্মা, তোমার তগবতী মার. 
আদরের সন্তান, তোমার দদল হরির স্নেহের ভক্ত, তোমার অনুন্নত ভাই 
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পাইবে না? একি ঘোর অবিচাঁর নহে? কোন হিন্দু সস্তান হিন্দুধর্ম 
ত্যাগ করিয়া! মুসলমান ধর্ম বা খুষ্টানধন্্ন গ্রহণ করিলে লে ধোপা, ন্রস্ন্দর 
এ বাহক পাইবে, কিন্ত ্বধর্ম্নে থাকিলে পাইবে না এ কেমন কথা ? তবে 
কি হিন্দুধম্্ই এই নীচতার কারণ বুঝিতে হইবে ? আবার বলি, করযোড়ে 
গললগ্রীকৃতবাঁসে করুণ কণ্ঠে বলি, হে বঙ্গের ভবিষৎ সমাজপতি সহ্বদয় 
বুবকগণ কাল বিলম্ব করিও না। পরী যে শ্রীভগবান্‌ মঙ্গল মধুর স্সেহ- 
বিজড়িত কণ্ঠে তাহার প্রাণপ্রিয় দীন দরিদ্র অভাজন অনুন্নত সন্তানগণের 
উন্নয়নের জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন_-এস, এই মহৎ ত্রত 
উদ্যাথন কর--তাহীদিগকে হাত ধরিয়া তৌল--উঠাও ! তুমি আমি ছুই 
চারিজন ভদ্রলোক লইয়া! সমাজ নহে, সর্বসাধারণকে লইয়া সমাজ, বষ্টির 
উন্নতিতে উন্নতি নহে-_সমষ্টির উন্নতিতেই উন্নতি,-দমাজের মঙ্গল। 
, সহজ্র ভাগে বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজকে উন্নত করিতে হইলে উহীর প্রত্যেক 
ভিন্ন ভিন্ন অংশকে উন্নত করিয়া লইতে হুইবে। শরীরের সমত্ত অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ সতেজ ও পুষ্ট না হইলে দেহ যেমন সতেজ ও পুষ্ট হয় না, তদ্রপ 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদারের উন্নতি না হইলে হিন্দু সমাজের উন্নতি অসম্ভব | 
কেহ কাহাকে ত্যাগ করিয়া কিন্বা বাদ দিয়া উঠিবার উপায় নাই। একের 
উন্নতি অন্তের উন্নতি সাপেক্ষ । শিক্ষায় দীক্ষায় চরিত্রে ধর্মে তাহাদিগকে 
আপনাদের “নিজেদের মত উন্নত করিতে হইবে ) দেশের সেবায় 
তাহাদিগকে পার্খে রাখিতে হইবে, সর্ববিধ সৎকার্ষ্যে তাহাদিগকে আহ্বান 
করিতে হইবে, না আদিলে নিজে বাইক্কা বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিতে 
হইবে। স্মরণ রাখিও, অবজ্ঞাত জন সাধারণই প্রর তপক্ষে দেশের শক্তি, 
সমাজের বল, জাতির মেরুদণ্ড, উন্নতির নিদান, মাত্‌ পুজা যজ্ঞের পবিত্র 
হবিঃ। উহাদিগকে চাই-ই। শতকরা ৫৮ জন অন্পূক্ত, সমান্গ-দেহের 
অর্ধ অঙ্গ অচল, অবশ, পক্ষারঘাতগ্রস্ত। যতদিন না বঙ্গের অভিজাত 
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সন্তান আপন হৃদয় প্রেমানলে দ্রবীভূত করিয়া সমাজের প্রত্যেক নরনারী 
বাঁলক বালিকা, যুবা, বৃদ্ধ, জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে আচগ্ালের জন্ত 
ঢালিয়া না দিবে, ততদিন সমাজের কল্যাণ নাই। যে দিন সকলে ভ্রাতৃভাবে 
পরস্পর পরষ্পরের হস্ত ধারণ করিবে, ব্রাহ্মণ সম্তান জাত্যভিমান বিসর্জন 
দিয়া চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়৷ যাইবেন, যে দিন সমাজস্থ এক 
জনের ছুঃখ কষ্ট সকলের প্রাণে ঝঙ্কার দিয়া! উঠিবে, এক জনের অপমানে 
--এক জনের নিগ্রহে সকলে সমভাবে অপমানিত ও নিগৃহীত মনে 
করিবে--সেই দিন দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি) যাহারা সমাজের 
মঙ্গলার্থ আপন আপন নুখ-সুবিধা, স্বার্থকল্যাণ, ভোগম্পৃহা বলিদান 
করিয়া তোমাদের সেবায় নিমগ্ন আছে; যাহাদিগের হাড়ভাঙ্গ! পরিশ্রমের 
উপর ধনবানের খরশবর্ধ্, মানীর সন্মান,__অভিজাতবর্গের ভোগের অন, 
বিলাসের সামগ্রী, উন্নত স্বর্ণথচিত মেঘস্পর্শা মন্রর প্রাসাদ, পরিধেয় , 
বসন ভূষণ, খাদ্যস্তার নির্ভর করে, যাহাদিগের বিন্দু বিন্দু হৃদয়-রুধিরে. 
বড় লোকের বিশাল অট্টালিকার এক একখানি ইট পাথর গীঁথ!-- 
তাহাদিগের সংবাদ কয়জন রাখেন। কয়জন তাহাদের চিন্তায় বিরলে 
নয়নজল বর্ষণ করেন ? বঙ্গীয় যুবক ! তোমরাও কি নিষ্ঠুর পাষাণ থাকিবে 
__স্সেহ মমতা বিসর্জন দিবে-_-আপন স্মার্থচিস্তায় বিত্রত থাকিবে? এস, 
ইহারা উঠিবার জন্য যে হাত বাড়াইয়। দিয়াছে__প্রী যে করুণনেত্রে দয়া 
ভিক্ষা করিতেছে ; উহাদের হাত ধরিয়! তোল উঠাও, উহাদের কাতর- 
ক্রন্দনে মনোনিবেশ কর, উহাদের অশ্রজলে আপন নয়নজঞ মিশাও-_- 
অধিকার দাও-_-আভিজাত্যভিমান বিসর্জন দিয়! সামাজিক দারুণ বন্ধন 
খুলিয়া দাও--উহারাও তোমাদের মত মানুষ হউক-_উন্নত হউক-_ 
ধ্বংসোম্ুখ হিন্দুসমাজে নবজীবন সঞ্চার করুক-_ প্রতি পল্লীগৃহে মঙ্গল-শঙ্ঘ, 
বাজিয়৷ উঠুক আনন্দ কোলাহলে প্রতিগৃহ মুখরিত হইয়া উঠুক । * 





ভরসা ভঞ্খ্যাম্স ॥ 


পপির ০৮ ০ 


সমাঁজপতি ব্রাক্ধণের প্রতি নিবেদন । 


সনাতন বৈদিক ধর্মের পরিপোষক “কলির দেবতা+ হে পৃজনীপ-__ ' 
সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ ! উপসংহারে আপনাদের শ্রীপাদপদ্ধে সর্বশেষে এ 
দীন সমাজ দেবকের কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে? প্রথমতঃ আদ্যোপান্ত 
এই পুস্তকখাঁনি পাঠ করিবেন, তারপর ধীরভাবে ইহার প্রতিবাদ 
করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, ছই চারি পাতা পড়িয়াই ধৈর্যযহীন হইয়া 
,পড়িবেন না। ক্রোধে অধীর হুইলে চলিবে না, ধীর স্থির ভাবে 
হিন্দুজাতি সম্বন্ধে চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমাজপতি 
হওয়া কেবল মুখের কথা নহে, ইহার জন্য প্রচুর পরিমাণ হৃদয় শোণিত 
দানের প্রয়োজন । ফাঁকি দিদ্লা সমাজপতি হওয়া চলে না। স্মার্থত্যাগ এবং 
আত্মত্যাগ ভিন্ন কেহ কোন কালে কোন দেশে সমাজপতি হইতে পারেন 
নাই। আপনাদের সে 'ত্যাগ+ কোথায় £ কাজের মধ্যে দিবারাব্র কেবল 
শান্তর শাস্ত্র “বলিয়া উচ্চ চীৎকার করিয়! শক্তিক্ষয় করিতেছেন মাত্র। 
শাস্ত্রের প্রমাণ ভিন্ন আপনারা অন্য কোন কথা, কোন যুক্তি কানে তুলিতে 
চাহেন না। জিজ্ঞাসা করি, শান্ত্র কিছু প্রন্কত রূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন 
কি? দেশের কল্যাণ বাসনা ;সমাজের হিতচিত্তা লইয়! সমগ্র হিন্দু সমাজের 
স্বার্থ স্মরণ করিয়1 হৃদয় দিয়া হিন্দু শান্তর কখন আলোচন। করিয়াছেন 
কি? যদি না করির1 থাকেন, বুঝিব শাস্ত্র পাঠ আপনাদের পণুশ্রম 
হইয়াছে মাত্র! গুধু; “দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং এর জন্য শাম অধ্যয়ন 
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করিলে চলিবে না, গুধু “অন্নারস্ত» “চুড়াকরণ', “বিবাহ "শ্রাদ্ধ, “দোল- 
দুর্গোৎসব” করাইয়া দশটা টাকা উপার্জন করিলে চলিবে না, শুধু বিরাট 
গীতা রাস মহাভারত পড়িয়া, ছুই দশখানা প্রায়শ্চিত্ের পাতি লিখিয়। দিয়া 
কিছু আদায় করাই সমাজপতির পক্ষে যথেষ্ট নহে । এগুলি সমাজপতির 
কার্ধ্য নহে, এগুলি ব্যবসাদীরের কার্ধ্য। সমাঁজপতিত্ব, গ্রহণে নয় দানে, 
ভোগে নয় ত্যাগে, স্বণায় নয় প্রেমে, বজ্জ্বনে নয় আলিঙ্গনের উপর নির্ভর 
'করে। আপনাদের মুখে অনবরত শান্তর দোহাই, অনুষ্টপ ছন্দোবদ্ধ 
গ্লোকের ছড়াছড়ি, ঘটত্ব পটত্বের বাগ্বিতণ্! শ্রবণ করিয়। যুগপৎ ক্ষোভে 
ও ছুঃখে ভিয়মাণ হইয়া যাই ! আপনারাই কি সেই প্রাচীন খধিগণের 
সন্তান ? সত্যবুগের ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র ত্রিজগতের কল্যাণকামী সত্য জ্ঞানময় 
ৰপুঃ সর্বজীবের অহৈতুক ক্কপাপরায়ণ ইহলোকের আদর্শ পরলোক-দ্রষ্ট 
দিব্য-্ুম্মান্‌ আপনারাই কি সেই ব্রাহ্মণ? তবে কৈ আপনাদের যোগ , 
তপস্তা, বাগ যজ্ঞ, কৈ আপনাদের হিংসা-বিদ্বেষ-পরিশূন্ঠ পবিত্র মুনিকানন 
খষির আশ্রম? কৈ আপনাদের সামগান মুখরিত ব্হ্ধচর্য্যাশ্রম দগ্ডকমণ্ডলু 
কাষায় কৌপীন, বেদ বেদাস্তে অগাধ পাগ্ডিত্য এবং কৈ আপনাদের 
সর্বোপরি উন্নত ললাট বিশাল উদার বক্ষঃস্থল! আপনাদের জ্ঞান বিদ্যায়, 
সংযম সাধনায়, আপনাদের শিক্ষায় দীক্ষায়, শান সঞ্চালনায় আমাদের 
পূর্বপুরুষ আর্ধজাতির কি উন্নতিই না সাধিভ- হইয়াছিল ? ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র এই চারি সম্প্রদায়ের সমভাবে সর্ববিধ উন্নতি বিধান 
করিতে আপনাদের পূর্ববর্তী পুরুষগণ__-পৃতচরিত্র খধিগণ_-কতই 
না প্রাথপাত করিয়া গিয়াছেন! জলে স্থলে, অনলে অনিলে, চন্ত্ে 
সুর্য, গ্রীহে নক্ষত্রে, ভুচরে খেচরে, কীটে পতঙ্গ বীহার! বিশ্বেশ্বর 
শ্রীভগবানের অপরূপ রূপ মাধুরী সন্দর্শন পূর্বক ভাবাবেশে তন্ময়চিতে 
কত কথাই ন! বলিয়া গিয়াছেন, কন ক্লোকই না লিখিয়! গিক্কাছেন, 
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সঙ্গীতের সুর লহুরীতে কত সামগানই না গাহিয়া গিয়াছেন! লেই 
সুপবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে, খাষি বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মর্তমন্দাকিনী ভাগীরথীর 
পবিত্র তটে বসবাস করিয়া! আপনারা-_ছে আমার পুজনীয় ব্রাহ্মণগণ, মনে 
মনে আর্ধয স্নেচ্ছ উত্তম অধম ক্রান্গণ শুদ্র ছ্িজ চণ্ডাল প্রভৃতি কি জথন্ত, কি 
নারকী ভাবই না পোষণ করিতেছেন, কি জদঘন্ত যুক্তি দ্বারা উহার সমর্থন 
করিতে যাইয়া জগতের মনিষীবৃন্দের সমক্ষে হাস্তাম্পদ হইয়। পড়িতেছেন ! 
বেদান্তের অন্বৈতবাদ পড়িয়া এত দ্বৈধ ভাব, এত হীন বুদ্ধি কেন? 
ব্রাহ্মণ! কৈ দে আপনাদের সমুদ্রের স্তায় বিশীল বিস্তৃত অপার অনন্ত 
ঘদয়, কৈ সে চন্তর হয বাষু বরুণের স্তায় আচগালে সমষ্টি সমপ্রাণতা, 
কৈ সে ধরণীর মঙ্গল সাধনায় উত্গাকৃত নিঃস্বার্থ প্রাণ! অপীম সাগরে 
সন্কীর্ঘতা কেন? খষি বংধধরগণের হৃদয়ে এত ভেদবুদ্ধি, এত নার্কী 
প্রবৃত্তি কেন? মহা সাম্যবাদের প্রচারকগণের বংশধর আজ নরকের 
“দ্বণ। বিদ্বেষ, গ্ররঞ্চনা প্রতারণা, ভীষণ বৈষম্যবাদ প্রচারে উন্মত্ত! ভ্ঞান 
বিদ্যা বিবেক বুদ্ধি সাধন পুণ্য আজ পদদলিত । হায় ব্রাহ্মণ! আপনারাই 
না একদিন সমগ্র বিশ্ববাসীকে "শৃন্বস্ব বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্রাঃ” অমৃতের 
সম্তান অমুতের অধিকারী বলিয়৷ সম্বোধন করিয়াছিলেন? আপনারাই 
না বিশ্ববাদীকে উপনিষদের কে সঞ্ীবনী মন্ত্র গুনাইয়া অভয় প্রদান 
করিয়াছিলেন? জগতের প্রতি অণু পরমাণুতে জগৎপাতার মহিমা-_ 
তাহার সত্বা তাহার শ্্রীমূর্তি সন্দর্শন ও অনুভব করিতে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন? কিন্ত আজ কি পরিবর্তন। সে সব খষি ও খষিবাণী 
আজ কোথায়? পূর্ব্ব পিতৃ পিতামহগণের সে সব মহামূল্য সত্য, পবিত্র 
জান ও বেদবাণী আপনারা আজি বিস্বৃত এবং তজ্জন্তই আপনাদের এই 
শোচনীয় পরিগাম ! এই মর্মম্পর্শা অধঃপতন |! হে ব্রাহ্মণ, হে চতু্কর্ণের 
চির আরাধ্য চির বন্দনীয় সমাজপতি ব্রাঙ্গণ! একবার পূর্বব পুরুষগণের 
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গৌরব, আত্মন্থরূপ চিন্তা কৰিয়া হৃদয়ের কালিমা, মনের অন্ধকার, চিত্তের 
দূর্বলতা, অপসারিত করিয়া দিন। একদিন জগতের পুজার ছিলেন-_ 
আবার পুজার্থ হউন। হৃদয়কে প্রশস্ত করুন, বৈষম্য ভাব দূর করিয়া 
্রান্মণ চগডাঁলের ভেদাভেদ বোধ ভারত মহাসাগরে ভুবাইয়! দিন। শুধু 
যক্তোপবীত সর্বস্ব হইলেই চলিবে না, শুধু বচনের দোহাই দিয়াই নিষ্কৃতি 
পাইবেন না, শুধু ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব করিলেই আপনাদের লুপ্ত গৌরব 
ফিরিয়া আসিবে না| সে দিন-সে যুগ অতল কাল-সি্ধুতে ডুবি 
গিয়াছে। সে বর্ধর যুগ এখন আর নাই। ইহা! বিজ্ঞানের যুগ, বেদাস্তের 
যুগ। স্তবতি সংহিতার শ্লোক তুলিতে চেষ্টা করুন, আপনাদের সেকেলে 
পুথি পাতড়ার কথ! শিকায় তুলিয়। রাখুন, অধিকার অনধিকারের টাকায় 
'শততিক্ষয় করিয়া আর লাভ নাই। টীকা টাপ্ননী ভাষ্য তত্তায্যের ক্ষমতার 
কথা, উহার পাঠ ও আলোচনার ফল, হাজার বৎসরের দাসত্বে আমরা 
'বিলক্ষণই অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি। উহাতে আর মন ভেজে" 
না, প্রাণ গলে না। শাস্ত্রের দোহাই দ্বার! বচনের আবৃত্তি দ্বারা আধিপত্য 
করিবার কাল আপনাদের অতীত হইয়াছে। ধর্বলে বলীয়ান হউন। 
আচগালে আলিঙ্গন দিয়! তাহাদিগকে প্রণব গুঝার মন্ত্রে দীক্ষিত করুন, 
গৃহে গৃহে শঙ্খ ঘণ্টার মঙ্গল মধুর বঙ্কার উখিত হউক। প্রাতঃ সন্ধ্যায় 
আবার নীরব পলীভবন মুখরিত হইয়া শিশুর কণ্ঠে- পাথীর কলতানে 
কলোলিনীর তরঙ্গ ভবে সামগান উদগীত হউক। ত্রাঙ্ষণ! আবার সেই , 
্রাহ্মণ হউন, আবার খবিত্ব লাভ করুন। 
ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইয়| আপনাদের শান্ত্রকারই 
বলিয়াছেন £__ 
শমে| দমস্তপঃ শৌচং সস্তোষঃ ক্ষাস্তিরা্জবং 
জানং দরাচ্যতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রন্ধলক্ষণৎ|  শ্রীমভ্গবত। 








*সপাসিপসপসপসপািপপাসিপ৯লানপসপাসপিসিপিস পাসপিস্পিসিপিসিপাইিত সাসপিসিপাসিপাসিতাসিপিপিাসি পাসপাসিপিসপসপানপা ৫সপা্্তাসিলত 


সমাজপতি ব্রাহ্মণের প্রতি নিবেদন । ২৩৯ 





ক্ষান্ত দাত্তং জিত ক্রোধং জিতাত্মানং জিতেক্দিযম্‌। 
তেব ব্রাহ্মণ মন্তে শেষাঃ শৃদ্া ইতি স্মৃতাঃ॥ 
গৌতম সংহিতা 
এক্ষণে জিজ্ঞান্ত--এই এতগুলি লক্ষণের মধ্যে আপনারা কতটার 
অধিকারী। পিতামাতার গুণ পুত্রে বর্ডে। এই যে এক ধুয়া ধরিয়া 
আছেন, পিতৃ পিতামহগত সাত্বিকভাব পুত্রে না আপিয়াই পারে না, এই 
যে বলিতেছেন, করযোড়ে নিবেদন করি, পিতৃ পিতামহগত এই সব 
গুণাবলীর মধ্যে বংশান্ুক্রমিক জন্মগত ভাবে আপনার! কোন্টা পাইয়া- 
ছেন? বংশানুক্রমিক গুণই ম্বীকার করিলে কঠোর ভাবে বলিতে হয়, 
আপনারাই প্রকৃত শৃদ্র পদবাচা-_নতুবা শৃদ্রজনোচিত তমঃ ও রজোগুণ 
এত অধিক পরিমাণে আপনাদের মধ্যে দেখিতে পাইব কেন? কেবল 
কি শৃড্রগুণেই পরিপূর্ণ হইয়াছেন, শর'রের যে বর্ণ উহাও শূত্র তনয়ের মত 
কুষ্ণবর্ণ হইয়াছে । কৃষ্ণবর্ণ ত কথন ব্রাঙ্ষণের শরীরের রং হইতে পারে 
না) শান্্কার বলিতেছেন ১ 
ত্রাহ্মনাণাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চলোহিতঃ 1 
বৈশ্বাণাং পীতকো বর্ণঃ শৃদ্রাণামাসিতস্তথা ॥ 
মহাভারত ; শাস্তিপর্ব, ১৮৭ অধ্যায়। 

“ব্রাহ্মণের শ্বেতবর্ণ ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ বৈশ্তের পীতবর্ণ ও শুদ্রের কৃষ্ণবর্ণ 
শরীরে সাধারণ রং”। বনু ব্রাক্মণ কেবল যে বর্ণ সম্বন্কেই শৃদ্রবৎ 
হইয়াছেন তাহা নহে, ক্রিয়। বিষয়েও শুদ্রতুলা হইন্না গ্ীড়াইয়াছেন ॥. 
্রাঙ্মণগণ আর এখন রূপ সত্যবাদী জিতেত্দরিয় ধর্মপ্রাণ যোগনিরত 
নহেন, ব্রাঙ্মণ আর এখন অধ্যয়ন অধাপনামগ্র হিংস দ্বেষ বিবর্জিত ধান 
ধারণা পরায়ণ বেদপাঠী নহেন। অধিকাংশ ব্রান্মণই এখন হিংসা লোভ কাম 
ক্রোধে পূর্ণ, বিষয় রমন ধনলুন্ধ অনৃতভাধী এবং অস্তঃ বহিঃ শৌচাচার 


২৪০ জাতিভেদ। 


বিহীন। তাহাদিগের বৃভির স্থিরতা নাই। ক্রীক্ষণ, সন্তান এখন 
হোটেল খুলিয়াছেন, দোকান দিয়াছেন, উকীল মোক্তার ডাক্তার শিক্ষক 
কেরানী বাবসায়ী সবই হইয়াছেন, বড় বড় মহামহোপাধ্যায়গণ বেতন- 
ভোগী হইয়া অধ্যাপনায় নিবুক্ত; ব্রাহ্মণ এখন স্ম্রাপায়ী লবণ তৈল 
মাংসবিক্রেত । এমন কাজ নাই, যাহা ব্রাহ্ষণসত্তান গ্রহণ করেন নাই। 
শৃড্রা্ন শ্েচ্ছান্ন (?) যবনান্ন €) কোন অন্নই আর বাকি রাখিতেছেন না 
অথচ ইহারাই আবার ত্রাহ্মণ বলিয়! গর্ব্ব করেন, গ্লে।ক আওড়াইয়। শাস্ত্রে 
দোহাই দেন, পুরাণ সংহিতা! ভিন্ন কোন কথা শুনিতে চাহেন না। 
ইহার কোন্টা শান্ত্রসম্মত? মহর্ষি মন্থ ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কোন্‌ 
পৃষ্ঠায় কোন্‌ শ্লোকে ইহার সমর্থন করিয়াছেন ? মনু অত্রি যাজ্ঞবন্ধয প্রমুখ 
সংহিতাকাঁরগণ যে সব বিধি নিষেধ লিপিবদ্ধ করিয়! গ্গিয়াছেন সেগুলি 
যথাযথ পাজন করিয়া! শাঙ্ত্ের প্রতি অগাধ বিশ্বীস প্রতিপনন করিবার শক্তি 
আপনাদের আছে কি? বর্তমান যুগে হিচ্ষু শাস্ত্রে বিধি অদ্দেশ প্রতি” * 
পালিত হইতে পারে কি? শান্ত্কার ত বলিতেছেন £-- 

স্বভাবাদ্‌ ত্র বিচরেৎ কৃষ্ণসারং সদামৃগঃ | 

ধর্মযদেশঃ স বিজ্ঞেয়ে! ছিজানাং ধর্মমসাধনম্‌ 18 

বর্ত সংহিত ৷ 
ষশ্মিন্‌ দেশে মৃগঃ কৃষ্ত্তন্মিন্‌ ধর্্ানিবোধত ২ ৭ 
প্রথম অধ্যায় যাক্ঞবন্ধ্যসংহিতা । 
প্রৃষ্ণসার মৃগ সর্বদা যে দেশে স্বেচ্ছ। পুর্ব্বক বিচরণ করে, সে সকল 

দেশ দ্িজগণের ( বেদোক্ত ) ধর্ম সমূহ সাধনের যোগ্য স্থান?” এক্ষণে 
বক্তব্য এই যে, ক্ৃষ্ণসার মুগ কি শ্বাধীন ভাবে সর্বদা দেশের সর্ব্বপ্র বিচরণ 
করিতেছে? যদি না করে, তবে শান্ত্র্ঞ ও শান্তরসর্বন্ব, পুজ্যপাদ 
পুরোহিতগণ বেদোক ক্রিয়। কলাপ কিরূপে সম্পাদন করাইয়া! থাকেন ? 





সমাজপতি ত্রাহ্ধণের প্রতি নিবেদন । ২৪১ 


স্পাস্পাপীপাসপিসিস্পিাস্পিস্পাস্পিস্পিস্পিস্পিসিস্পিসপিসপাপিন্পিসপিস্পিসপিস্পিসপসপাসপাস্পািস্পিস্পাশীসপাাশাস্পিশি 


শান্জাদেশ পালন কুরিতে হইলে ত এ দেশে সর্বপ্রকার ক্রিয়া কলাপ বন্ধ 
করিয়া দেওয়া উচিত £ হিন্দুশীস্ত্র অন্যত্র স্পষ্টভাবে আদেশ জ্ঞাপন করিয়! 
বলিতেছেন £-- 
ন শ্লেচ্ছ বিষয়ে শ্রান্ধং কুর্ধযাৎ ॥১] 
চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ; বিঝুসংহিতা 
“ক্লেচ্ছ ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিবে না 1” 
্রেচ্ছ দেশে তথা রাত সন্ধায়োশ্চ বিশেষতঃ । 
ন শ্রাদ্ধমাচরেহ প্রা্তে শ্নেচ্ছদেশে ন চ ত্রজেৎ॥৪ 
| ১৪শ অধ্যায়; শঙ্খ সংহিতা । 
*ত্রেচ্ছদেশে * * * বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে না এবং শ্রেচ্ছদেশে গমন 
করিবে না।” শ্রেচ্ছদেশ কাহাকে বলে ? 
উত্তর £-_চাতুর্ববণা ব্যবস্থানং যস্মিন্‌ দেশে ন বিদ্যতে। 
স শনেচ্ছদেশে! বিজ্ঞেয় আর্ধ্যাবর্তস্ততঃ পর 18 
( চতুরশীতিতমোহদ্যায়ঃ) বিষুসংছিত। 1) 
“যে দেশে চতুর্বণ্য ব্যবস্থা নাই, তাহাকে শ্রেচ্ছদেশ বলির! জানিবে, 
তদতিরিক্ত দেশ আর্ধ্যাবর্ত |” 
এদেশ ত চতুর্বরণয ব্যবস্থা বিহীন; বিশেষতঃ আপনাদেরই নিত্য কথিত 
সদা সর্বদা আলোচিত শ্নেচ্ছাধিকৃত ভূমি । এ সনেচ্ছাধিকৃত দেশে আপনারা 
পিতৃ-পিতামহগণের শ্রান্ধাি কার্ধ্য কিরূপে করিতেছেন ও করাইতেছেন। 
শান্্রমতে ত এ শ্রাদ্ধ অদিদ্ধ। ক্রিয়া কলাপ ভিন্নও শ্লেচ্ছ (?) অধিকৃত 
দেশে বাস করিতে শান্ত্রকারের নিষেধ আজ্ঞ। | মনু বলিতেছেন £-- 
ন শুদ্ররাজ্যে নিবসেন্নধার্শিক জনাবৃতে | . 
ন পাষপ্তিগণাক্রান্তে নোপন্ৃষ্টেতস্তজৈনৃভিঃ1৬১ 
নু ( চতুর্থ অধ্যায়? মন্থনংহিতা।। ) 
১৬ 


২৪২ জাঁতিভেদ। 


পাসপিাশাশিশাশাশাশাশিশাশিশাশািশিসপাীশািশাশিশাশাশ্াশাস্পাশাশ 


শৃল্রবশবর্তাী রাজো বাস করিবে না ? অধার্ট্িক বনুলদেশে, বেদবহিভূর্ত 
পাবগুগণ কর্তৃক আক্রান্ত দেশে এবং চণ্ডালাদি অস্তাজ জাতি কর্তৃক উপগ্রত 
দেশে বাঁস করিবে না ।” 

তথাকথিত শ্নেচ্ছাধিকৃত দেশে বাঁস কর ত দরের কথা, শৃন্রবশবর্তী 
দেশে বাস করিতেও মন্গুর নিষেধ । 

রজতখণ্ডের প্রলোভনে অশান্্ীয়-_-আপনাদেরই কথিত শ্লেচ্ছ (1) 
অধিরুত দেশে চির অধিষ্ঠিত থাকিয়! শ্রাদ্ধ শীস্তি ক্রিয়া কলাপ করাইতে 
পারেন আর বিদ্যার্থী দেশের কল্যাণকারী প্রবাসী শ্লেচ্ছদেশাগত 
ভারতমাতাঁর মুখোজ্দলকারী সম্তানগণকে শ্রীহণ করিতে পারেন না? 
তাহাতে শান্ত্রের নিষেধ ! অধর্মভয় || না, সেখানে বুঝি দক্ষিণার ব্যবস্থা 
নাই বলিয়া? 

শুদ্রের দান গ্রীহণ সম্বন্ধে সমুদয় শান্ত্রকারগণের একবাক্যে নিষেধ আজ্ঞা । 
শুদ্রের অন্ন ত রক্ততুল্য হেয়। অন্রি বন্নে__“ক্রাঙ্ষণের অন্ন অমৃত, 
ক্ষতরিয়ের অন্ন ছুগ্ধবৎ, বৈশ্ঠান্ন অননমাত্র এবং শৃদ্রান্ন রুধিরবত অতক্ষ্য” 
রি আর তাহ! ভোজনে ১--%* * « ** নিশ্চয়ই নরক প্রাপ্তি হইয়! 

৮ (২) 

ত ভোজন, শুত্রের সহিত বিশেষ সংসর্গ, শৃড্রের সহিত একত্র 
থাক! এবং শুদ্রের নিকট হইতে কোনরূপ ভ্ঞানোপার্জন, ব্রহ্মতেজ সম্পর 
ব্রাহ্মণকেও পতিত করে” (৩) 

ণ্ষে বি ভোজী হইয়া পুত্র হাট সেই স্বিজের 





- ০২ শশী 


(১) হিরেননিরিজিত 
(২) অনুবাদ প্রথম অধ্যায়? অঙ্গিরঃ সংহিতা । 
€৩) অনুবাদ--৪৯ প্লোক ; প্রথম অধ্যায় ; অঙ্গিরঃ সংহিতা । 


সমাজপতি ব্রাহ্মণের প্রতি নিবেদন । ২৪৩ 





উৎপাদিত সেই সকল পুত্রগণ প্রকৃত পক্ষে বাহার অন্ন তাহাঁরই--কেন না, 
অন হইতেই শুক্রের উৎপতি 1” (১) 

এ ত গেল শুড্রের অন্ন ভোজনের কথ|। শুদ্রের চিড়ামুড়ি ভোজন 
বন্বন্ধে শান্ত্রকার বলেন £-_শুফমন্রমবিপ্রস্ত তৃক্ত1 সপ্তাহমৃচ্ছতি | ৪৬। 
প্রথম অধ্যায়; এ 

“ক্রাহ্মণ অত্রাহ্মণের ( শৃদ্রের) গুফান্ন ( চিপিটকাদি ) ভোজন করিলে 
সপ্তাহ ব্রত করিবে 1” 

অতঃপর হোটেলাদির অন্নভোজন সম্বন্ধে শান্ত্রকারের মত উদ্ধত 
করিতেছি। “মিলিত জন সমূহের ( “মেছ, হোটেলাদির ) অন * * * 
ভোজনে কর্মান্তরার্জিত স্বর্গাদি লোক হুইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয় ২১৯ 
চিকিৎসকের অন্নভোজন পৃ সমান, * * * বৃদ্ধি উপজীবির ( সুদখোর 
মহাজনের ) অন্ন ভোজন বিষ্ঠা ভোজনের সমান ও লৌহ কিক্রয়ীর অক্প- 
"ভোজন শ্লেম্সাভোজন তুল্য স্বণিত জানিবে।” ২২০। (২) 

ঢাকা, কলিকাত৷ গ্রন্থৃতি আত্মীয় শ্বজন শুন্ত বড় বড় সহরে বা 
নিঃসম্পর্কত বিদেশে কার্ধ্য ব্যপদেশে যাতীয়াত করেন, কিন্ত হোটেলে ব! 
মেছে থান না, এমন ব্রাহ্মণ সন্তান বাঙ্গলায় কয়জন আছেন? বাহার! 
আছেন তাঁহারা নগণা মুষ্টিমেয় । ত্ঠাহার্দের ছুই চারিজন লইয়! সমাজ 
নহে। কতউপাধিধারী টোপের অধ্যাপকের কথ৷ জানি যাহারা বিদেশে 
হোটেলাদ্ির অন্ন নির্কিচারে-_-নিরাপত্তিতে আহার করিয়৷ দেশে ফিরিয়া 
আমিরা আবার সমাজপতির আসন গ্রহণ পূর্বক সমাজ শাসনে প্রবৃত্ত 
আছেন। মেছ হোটেলে রন্থুয়ে ঠাকুরের অন্ন ত দুরের কথা, প্রতিদিন 
রেলে ট্টিমারে বাবুর্চির তৈয়ারী অন্ন ব্যঞ্জন কুুট মাংস নির্টিত কালিয়। 


(১) অনুবাদ--৪৩ শ্লোক; প্রথম অঃ, শ্রী 
(২১ অনুবাদ--৪র্থ অধ্যায় ; মনুসংহিত]। 


২৪৪ . জাতিভেদ । 


শ্পাশ্পিসপাসিলাশসিপশপাাাাসিপিশা তামাশা 


কোর্ম্মা চপ্‌ কট লেট শত শত ্রাহ্মণ সন্তান মন্গ রঘুনন্দনকে বৃদ্ধাঙ্ষ্ঠ 

দেখাইয়া, যথেচ্ছ! রূপে গলাধঃকরণ করিতেছেন। কলিকাতা ও ঢাকার 
কত বাবু ্রা্মণগণের কথা জানি বাহার! প্রায় প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে 

মুসলমানের দোকান হইতে কুক্কুট মাংস আনিয়া জিহ্বার তৃত্থিম্বাধন ও 

ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতেছেন! বঙ্গদেশের প্রায় সমুদর় 

ছাত্রাবাসে বিশেষতঃ কলিকাত1 ও ঢাকাতে মুসলমানের পাউরুটী বিস্কুট ত 

নিত্য নিক্মমিত ব্যবহৃত খাদ্য। বড় বড় ছাত্রাবাসের সংবাদ যাহারা 

কিছুমাত্র রাখেন, তাহারাই জানেন, রন্থুয়ে বামন ২1৪1১০ দিনের জন্ত 

কার্যগতিকে অন্তাত্র গেলে বা অন্থস্থ হইয়া পড়িলে ব্রাঙ্মণ কায়স্থ বৈদ্য 

তিলি তস্তবায় পপ্রভৃতি ছাত্রগণ পর্যায়ক্রমে এবেল! ওবেল! দিনের পর দিন 

রন্ধনাদির কার্য উৎসাহ ও স্কৃপ্তির সহিত নির্বাহ করিয়া সকলে মহাননো 

একত্র কোথাও বা একপাত্রে ২৩ জন ভোজন করিয়া সে কয়েক দিন 
অতিবাহিত করিয়া! দেন। কত ব্রাহ্মণের সন্তান ছ্রীমারে কেরাণীগিরি 
করিয়! মুসলমান বাবুর্চির অন্ন, কত প্রকার হিন্দুর অথাদ্য মাংস প্রতিদিন 

আহার করিতেছেন, সমাজে তাহাতে কথাটী মাত্র নাই। বরং শিক্ষাপ্রাপ্ত 

চাঁকুরে ছেলে বাটী গেলে পিতামাতার কত সস্তোষ, কত আনন্দ ! সহরের 
অধিকাংশ মিগইএর দোকান শুদ্রদের স্থাপিত। তথা হইতে পয়সা দিয়া 

কত সহস্র সহ ব্রাহ্মণ সন্তান প্রতিদিন, লুচি, কচুড়ি আলুরদৌম তরকারী 
ও কত প্রকার ভাজ! দ্রব্য কিনিয়া লইয়। আহার করিতেছেন ও 

বাদাস্থ পিতামাত! ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজন নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের 
জন্ত লইয়া যাইতেছেন। যাহার যা অভিরুচি সে তাহাই করিতেছে-- 
তাহাই খাইতেছে; যে ভাবে থুসি সেই ভাবে চলাঁফেরা করিতেছে। 
সমাজের সমুদয় শাসন অগ্রাহ্‌ করিয়! অনায়াসে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিয়! 

বাইতেছে। 


পাশাপাশি শাস্পিসপিস্পিসপিসসি 





সমাজপতি ব্রাহ্মণের প্রতি নিবেদনু । ২৪৫ 


স্স্িস্পিসপিস্পিস্পাস্পি স্পা স্প পা্পাসপিপিস্পিস্পার্পিসপাসপাপিশপাস্পিপাস্পিসপাপসপাপান্পিপিস্পাপিসিস্পা পিসিপসপাপা পিসি সাপা্পির্পিপিসিি পাস তি শসা সা 


বত্তমান হিন্ফুমমাজ যেন ইঙিতে বলিয়। দিয়াছে-যার যা খুসি, কর, 
খাও দাঁও মজ! লোট-_-কেবল কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে-_নিতাস্ত সুশীল 
স্থবোধ ভাল মানুষের মত জবাব দিতে হইবে-__না,আমি ত করি 
নাই-+আমি ত সে বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানি না! বাস্‌!_তবেই 
হইয়া গেল। আর কোন গণ্ডগোল নাই--কোন সামাজিক শাসনের 
অধিকার নাই। কেবল কোনরূপে কষ্টে স্ষ্টে যো সো করিয়া “না” 
কথাটি বলিতে পারলেই হইল! এই ত হতভাগ্য হিন্দু সমাজের সমাজ 
শাসন ! 

শুদ্রের চিড়া মুড়ি ত এখন ডাল ভাতের মধ্যে গণ্য) সিদ্ধ অন্নও 
অবাধে প্রচলিত। অথচ এগুলি শাস্তানুযায়ী ত্রাঙ্গণের অধাদ্য ও অব্য 
বহার্ধ্য ! বাহার অত্যন্ত গোঁড়া পণ্ডিত তাহারাও ক্নাতা, ধৌতবন্ত্র 
পরিহিতা, আচারনিষ্ঠা শুড্রা বিধবার প্রন্তত চিড়! প্রভৃতি ব্যবহারে দ্বিধ! 
'বোধ করেন না। এ জন্য কিন্তু সাত দিন ব্রত করার বিধান আছে। 
তা থাকিলই বা, তাহাতে কি আইনে যাক? এ হইতেছে ব্রাহ্মণের 
খাওয়! দাওয়ার কথা, এখানে শাস্ত্রের কথা কেন? খাওয়া দাওয়া, টাকা 
পয়সা, ভোগ বিলাসের কাছে কি শাস্ত্র? এখানে কে শাস্ত্রের বিধি 
পালন করিয়! কষ্ট পাইতে যাইবে ? শান্তর হইতেছে অন্তকে উপদেশ 
দিবার বেলায়, শৃদ্রশশাসনের বেলায়, শান্ত হইতেছে বিচার বিতর্কের 
বেলায়, শূত্রদের নিকট হইতে টাকা পয়স! দক্ষিণ! লইবার বেলায়! সক- 
লেই সকল করিতেছে, কেবল বাহিরে একটা নীচ আর্ধ্যামির আবরণ 
আছে মাত্র! একটা জুন্দর গল্প আছে। একজন গোঁড়া পুরোহিত ত্রান্মগ 
কার্ধ্য ব্যপদেশে দূরবর্তী কোন স্থানে যাত্রা করেন। সার! দিন হাটি! 
পথশ্রমে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আশ্রয় অভাবে সায়ংকালে 
অগত্যা, এক হিন্দুযুচিবাড়ী আতিথ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সরল- 


২৪৬ জাতিতেদ। 


হৃদয় ধন্ম্পরায়ণ মুচি পরম ভক্তিভরে তাহার পরিচর্য্যায় রত হইল। চাউল 
দ্াইল তরকারী প্রভৃতি দিয় পাকের আয়োজন করিয়া! দিতে চাহিল, কিন্তু 
ব্রাহ্মণের শরীর নিতান্ত ক্লান্ত শ্রাস্ত অবদন্ন হওয়ায়, বিশেষতঃ মুচিবাড়ী 
রন্ধন করিয়া আহার করিলে লোকে কি বলিবে, এই আশঙ্কায় রন্ধন 
করিতে অসম্মত হইলেন এবং জলখাবার কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা 
করিলেন ॥ গৃহস্থ বু অনুসন্ধানে দেড় পোয়া পরিমিত পুরাতন চিড়া 
আনয়ন পূর্বক ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত করিল। চিড়া ত বহু কষ্টে 
পাওয়! গেল, এখন উহ! থান্‌ কি দিয়া? দরিদ্র পল্লী, নিকটে দোকান 
পসাঁর কিছুই নাই, গৃছেও মিষ্ট ভ্রবোর অভাব । ওদিকে ব্রাহ্মণও ক্ষুধায় 
আকুল, বিলম্ব সহ্য হয় না। ডাকিয়া বলিলেন--খু'ঁজিয়৷ দেখ আর 
কিছু পাও কি না।* মুচি তখন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া! সাহসে তর করিয়। 
করযোড়ে বলিল--“গৃহে কান্ুন্দ আছে--প্রতুর আজ্ঞা পাইলে তাহাই 
দিতে পারি।” ক্ষুধার্ত ব্রাক্মণ কি করেন--এদিক ওদিক তাকাইয়া” 
বলিলেন-_ছা, নিয়ে এস * 
“লেখা আছে পুথির কোনে । 
পৌষ নাই কামুন্দের সনে” 

বজদেশের ব্রাঙ্গণগণের শাস্ত্রের প্রতি ত এইরূপ অগাধ বিশ্বাস! এই- 
রূপ ঘটম। নিত্য ঘটটিতেছে। ভিতরে ঘোর মালিন্ত, জঘন্ত পুতিগন্ধ, 
বাহিরে লোক দেখান ধন্মীচরণ । 

চিকিৎসকেন। অন্ন ও কুসীদজীবী মহাজনের অন্ন সম্বন্ধেও প্র একই 
কথা। ডাক্তার, কবিরাজ ও মহাঁজনদের ক্কপাভিথারী কে নয়? সমাজে 
ই্টাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অসীম। ধনী দরিদ্র, জমিদার মধ্যবিত মুর্খ, 
পণ্ডিত শ্রান্ধণ শুড্র সকলেই ই্হাদ্ধের ঘারস্থ। ডাক্তার, কবিরাজ ও গ্রন্ভৃত 
ধমশালী কুসীদজীবী নিমগ্্রণ ক্ষল্সিলে কোন ত্রাক্মণ পণ্ডিত, কয়জন, সমাজ 











পানি 


সমাজপতি ব্রাহ্মণের প্রতি নিবেদ্‌ন । ২৪৭ 


প৯পপাশিশীপাশাশিস্পিসপিশাশি পািসিশিসিশীসপাাসিসাস্পিশিশিসিপিসািসািস্পিপিস্পি 


পতি আপনাকে ,সৌভ্াগ্যবান্‌ মনে না করেন? অর্থের ক্ষমতায়, উজ্জ্বল 
টঙ্ব-বঙ্কারের নিকট শাস্ত্রের সমুদয় বিধি ব্যবস্থ! কম্পবান-_স্থতি সংহিতা 
কেঁচে। প্রায়, মনু রঘুনন্দন করযোড়ে তটস্থ। যেখানে দারিদ্র্য-_দৌর্বল্য 
অজ্ঞতা শক্তিহীনতা, সেইথানেই তাহাদের সিংহ তুল্য বিক্রম 
প্রদর্শন ! এই ত সমাজের অবস্থা । 
তারপর স্থুরাপানের কথা । শিশুকাল হইতেই শুনিয়৷ আনিতেছি-_ 
“মদ থাওয় মহা পাপ, অনস্ত নরক, এমন পাপ আর নাই |” কার্য্যতঃ 
কিন্তু অন্তরূপ দেখিতাঁম। অনেককেই তাহাদের মদ্য পানের কথা 
সগৌরবে বাখ্যা করিয়। বলিতে গুনিয়াছি-_মদযাপানে যে কত আনন্দ, 
কত স্ডৃত্তি__তাই তাহার! বলিত। তাহাদের কথা শুনিয়া মনে ভাবিতা, 
এ বুঝি অশিক্ষিত শদ্রেরাই খার, বিদ্যান লোক ও ব্রাহ্গণাদি জাতি বোধ 
হয় ইহ! থায় না। পরে বরঃপ্রাপ্ত হইয়া সহরে পড়িতে গেলাম । সেখানে 
' যাইয়া যাহা গুনিলাম ও দেখিলাম, তাহাতে অবাক্‌ হইয়া! গেলাম । 
যেই দিনই অধিক রান্রিতে বাহিরে সদর রাস্তায় বাহির হুইয়াছি, সেই 
দিনই মদ্যপায়ীগণের বিকট কোলাহুল ও উচ্চ হান্ত শুনিয়া স্ততিত 
হইয়াছি! কে উহার! জানিবার জন্য যখন আর একটু অগ্রসর হইয়াছি, 
তখনই কতকগুলি পরিণিত মুখ দেখিয়াছি ও অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর 
গুনিয়া বুঝিয়াছি, ইহাদের অধিকাংশই আমাদের প্রতিবাসী এবং আত্মীয় । 
পদগৌরব এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে ইহাদের কেহ এম-এ, বি-এল ) কেহ বি-এল, 
কেহ বি-এ পাস স্কুলের শিক্ষক । এৰং এইরূপ আরও অনেক পদস্থ 
ব্যক্তি। ক্রমে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, সহরের প্রায় চৌদ্দ আনাই 
ইহাদের দলভুক্ত | গুধু কি এইখানেই পর্যযবসান, ইহার সঙ্গে বারবণিতার 
সংমিশ্রণ ! সহরে সভাসমিতি প্রায়ই হয়, ছোটবেল! হইতে সভাসমিতিতে 
বাঁওয়/ও একটা রোগ, কাজেই যেখানেই সভা হইত মেইথানেই আমি প্রায় 





২৪৮ রর জাতিভেদ। 


শাস্পামপিসপিপিপাসি সালা পামপা্পিপসা্পাপন্পিসপাাসপাসা 


সকলের আগে বাইয়া! উপস্থিত হইতাম। একে একেনসভাপতি, বক্তা, 
প্রবন্ধলেখক ও শ্রোতুগণ আসিতেন। সভাগৃহ লোকারণ্য হইয়া উঠিত। 
তারপর প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইত। সে প্রবন্ধে, সে বক্তুতায় কত যে 
নীতির কথা, কত যে ধর্মের কথ), কত যে সমাজ সংস্কারের কথা, কত যে 
দেশ উদ্ধারের কথ! বাহির হইত তাহার সংখ্য! নাই। লোকে ধন্ঠ ধন্য 
করিত, খুব করতালি ধ্বনি করিত। দেখিয়া শুনিয়! আমিত অবাক ! 
আমার মনে হইত যাহার! নিজেরা মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, চরিত্রহীন, তাহারা 
সমাজ সংস্কারের কথা কেমন করিয়! বলে? তাহারা লোক শিক্ষা দ্রিতে 
চায় কোন্‌ সাহসে ? তাহারা দেশের কথা মুখে আনে কেমন করিয়া ? 
মনে হইত, এ সভাসমিতি নয়, প্শ্রম মাত্র। হ্তাঁশ প্রাণে অবদন্ন মনে 
বাসায় ফিরিতাম । এইরূপ ভাবে দেখিয়! দেখিয়া এখন অনেকটা অভ্যস্থ 
হইয়। গিয়াছি। সে সব পাপ দৃশ্থে এখন আর হ্বদয় অবদন্ধ হইরা পড়ে না। 
কত সহরে বাঁস করিলাম, সর্বত্রই এক ভাব, এক দৃশ্ত। ভদ্রলোক- 
দের মধ্যে বার আনা চৌদ্দ আনাই মাতাল ও ব্যভিচারী । তারপর ক্রমে 
যতই অভিজ্ঞত1 বাঁড়িতে লাগিল ও অনুসন্ধান করিতে লাগিবাম ততই 
গুপ্ত রহস্ত ব্যক্ত হইতে লাগিল। ক্রমে জানিতে পারিলাম, শুধু উকীল 
মোক্তার নহে, গুধু শিক্ষক ও অন্ান্ত কর্মচারী নহে, এ অমৃতরূপ সদ্য 
হ্লাহল-পানে প্রায় সকলেই অত্যন্থ । জমিদার, তালুকদার, বড় লোক, 
বিদ্বান লোক এবং এমন কি লমাজপতি বঙ্গ বিখ্যাত গুরুবংশেও এ হল!” 
হল প্রবেশ করিয়াছে; কুলপুরোহিতগণ পর্যযস্ত মদ্যপান আরম্ত করিয়া 
দিয়াছেন । এ দৃপ্ত দেখিবার নয়, একথা গুনিবার নয় | মনে হয় ইহারাই 
কি পরম পবিত্র আধ্যবংশের কুল-প্রদীপ ? মনে হয় ইহারাই কি খধিগণ 
প্রদর্শিত বিধি ব্যবস্থার একমা্র নায়ক ? হাঁ বঙ্গীয় হিচ্ছু সমাজ ! ভারত 
মন্তসাগর এখনও তোমাকে স্থায় গভীর গর্ভে গ্রহণ করেন নাই কেন ?" 





সমাজপতি ব্রাঙ্ষণের প্রতি নিবেদন । ২৪৯ 


শাস্ত্রে স্থরাপায়ী মহাপাতকীর মধ্যে পরিগণিত | 
উশনঃ সংহিতা বলেন ₹-- 
ব্রন্মহামদাপঃ স্তেনো গুরুতল্পগ এব চ। 
মহা পাতকিন স্বেতে যঃ স তৈঃ সহ সংবসেৎ|১, ৮ম, অঃ। 
্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চৌর অর্থাৎ ব্রাক্ষণন্বামিক অশীতি রতিকার 
অনু[ন স্থবর্ণাপহারী, বিমাতৃগাঁমী এবং যে ব্যক্তি হইাদিগের ( অন্যতমের 
সহিত) সংসর্গ করে সে--ইহার! অর্থাৎ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিগণ মহাঁপাতকী ॥ 
মন্ধ বলেন ৫. 
্রহ্মহত্য। সরাপানং স্তেয়ং গুর্বজনাগমঃ | 
মহাত্তি পাপকান্তাছঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ 1৫৫ 
ৃ একাদশ অধ্যায় ) মন্ধ সংহিতা । 
, বিষণ সংহিত! বলিতেছেন 
্রহ্মহত্যা সরাঁপানং ব্রাহ্গণন্তবর্ণ হরণং গুরুদার গমনমিতি মহাপাতকানি 1১ 
তৎ সংযোগশ্চ 1২1 সংবতরেণ পততি পতিতেন সহ চরন্‌ ॥া 
একযান ভোজনাশনশয়নৈঃ 181 যৌন শ্রৌবমৌথ সন্বন্ধাৎ সদ্য এব 1৫1 
রত পঞ্চত্রিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 
অব্রি বলেন £_- 
্রহ্মহাঁ প্রথমঞ্ৈব দ্বিতীয়াং গুরুতল্লগঃ 
তৃতীয়স্ত নুরাযোহ্যং চতুর্থং স্তেয়মুচ্যতে ) 
পাপানাঞ্চেব সংসর্গঃ পঞ্চমং পাতকং মহৎ 1১৬৪ অত্র সংহিত| / 
বাজ্জবন্ধ্য বলেন £-- 
বঙ্ধহা মদ্যপঃ স্কেনো গুক্তল্লগ এব চ। 
এতে মহাপাতিকিনো যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ্ 1২২৭ 
* ভূতীয় অধ্যার? যাজবন্ধ্য সংহিতা! ; 


২৫০ * জাতিতেদ। 


'সপস্পাপস্পাসপাস্পিস্পাপাসিপানাসিপিপাশাশিসপাপাটিশশর সািস্পস্পীশিসটাসপীপ১পাস্পিপাাটিসিশিপাসপাপিসি 





গৌতম সংহিতা বলেন $-_ 
বর্মহঃস্থরাপ গুরুতল্পগ মাতৃপিতৃযোনিসন্ন্ান্তেন ডি নিন্দিত 
কশ্মাভ্যাসি পতিতাত্যাগ্য পতিতত্যাগিনঃ পাতকসংবোজকাশ্চ তৈশ্চাবং 
সমাচরন্‌। 
| দ্বাবিংশোহ্ধ্যায়ঃ। 
বশিষ্ট সংহিতা বলিতেছেন £-. 
পঞ্চ মহাপাতকান্ঠাচক্ষতে গুরুতন্নং সথরাপানং ভ্রথহত্যাং 
্রাহ্মণন্থবর্ণহরণং পতিত-সন্প্রয়োগঞ্চ ত্রান্মেণ বা যৌনেন বা । 
প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। 
এই ত গেল স্থরাপানরূপ মহাপাতকের কথা । এখন উহার প্রায়শ্চি- 
ত্তের কথা উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ অজ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রাযশ্চিত্তের 


কথাই শ্রবণ করুন-_ 
ভগবান্‌ বিস্কু বলিতেছেন £-- 
অস্বমেধেন গুধোয়ুর্শহাপাতকিনত্থিমে । 
পৃথিব্যাং সর্কতীর্থানাং তথানুসরণেন বা 1৬। 
পঞ্চ বিংশোহধ্যায়১-_বিষ্ঠু, সংহিত!। 
“এই সকল মহাপাতকিগণ, অশ্বমেধষজ্ঞ বা পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থে 
'পর্যটন করিলে শুদ্ধ হইতে পারে। ইহা অজ্ঞানক্ুত 'মহাপাতকের 
প্রায়শ্চিত্ত ।” 
এক্ষণে জানকৃত নুরাপানের কথা বল! যাইতেছে ।-- 
সুরাপন্ত ত্রাঙ্মণ স্তোষামাসিঞ্চেমুঃ সুরামান্তে মৃতঃগুধ্যেৎ। 
চতুর্বিংশোধ্ধ্যায়ঃ_-গৌতম সংহিতা ( 
“মদাগ ত্রাহ্মণের মুখে উষ্ণ মদ্য নিক্ষেপ করিবে ) 9 
হইলে উহার পাপ ক্ষয় ছয়।” 


সমাজপতি ব্রান্মণের প্রতি নিবেন । ২৫১ 


পপাশ্পিস্পান্পাস্পিসপসপিনপাসপা্পি সপ তাস লালা পাপাপাসপানপিসিপাস পসপ্পাসিস্পিপান্পাসপা পাপিসপিসপিসপাসটি পাপাসিপীসিসিপিস্পিস্প পালাল পাসপাসপি 


সুরাপত্ত সুরাং তণ্তামগ্রিবর্ণাং পিবেৎ তা । 
নিরদাপ্ধকায়ঃ স তয়া মুচ্যতে চ দ্বিজোত্তমঃ 1১২ 
গোমুত্রমগ্রিবর্ণং বা গোশকৃদদ্রবমেব ব1 

পয়ো ঘবতং জলং বাথ মুচ্যতে পাঁতকাৎ্ ত তঃ1১৩ 

| অষ্টমোহধ্যায়ঃ--উশনঃ সংহিতা । 


স্রাশবত্বত গোমৃত্রপয়সামগ্রি সন্নিভম্‌। 
স্বরাপোহন্যতমৎ পীত্বা মরণাচ্ছন্ধিমৃচ্ছুতি 1২৫২ 
যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিত! । 
বর্বশেষে বাবস্থাকারের সা মন্থুর উক্তি উদ্ধত হইতেছে । 
মনু সুরাপান সম্বন্ধে বলিতেছেন ১ 


স্থরাং পীত্ব! দ্বিজে! মোহাদগ্িবর্ণাং স্থরাং পিবেছ। 
তয়! শ্বকায়ে নির্দ্ধে মুচ্যতে কিল্সিষাত্তত 21৯১ 
গোমৃত্রমগ্রিবর্ণং বা পিবেছুদকমেব বাঁ । 
পয়ে। গ্বৃতং বা মরণাদেগাশাক্দ্রনমেব বা 1৯২ 
একাদশঃ অধ্যায়ঃ_মনুসংহিতা। 


প্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত জ্ঞান পূর্বক ন্থরাপান করিলে, এ পাপ ক্ষত়ধার্থ 
'্অগ্নিবর্ণ জরন্ত সুরা পান করিবে? এ নুরার দ্বার! শরীর একেবারে দগ্ধ 
হইলে পর তবে পাপের নিষ্কৃতি হয় 1৯১। অগ্নিবর্ণ জলন্ত গোমূত্র বা জল 
ছুগ্ধ ঘ্বৃত বাগোময় জল, যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পান করিবে । 
এইরূপে মরিলেই উক্ত পাপের নিষ্কৃতি 1৯২1৮ 

প্রায় সমুদয় হিন্দুরই বিশ্বাস গোমাংস তক্ষণ তুলা আর পাপ নাই, 
কিন্তু গুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, শান্্কারগণ গোমাংস তক্ষণও রাত 
পেক্ষা অল্প পাতকজ্জনক বলিয়াছেন । 


২৫২ [ও জাতিভেদ। 


ভগবান্‌ বিষ্ণু বলিতেছেন ৫ 
অভক্ষো ব্রাহ্মণ দুষয়িতা যোড়শ সুবর্ণান্‌।৯৭ 
জাত্যপহারিণা শতম্‌।৯৮ সুরয়৷ বধাঃ1৯৯ 
পঞ্চমোধ্ধ্যায়ঃ_বিষ্ুুসংহিতা । 

“অজক্ষ্যথার ব্রাঙ্গণকে দুষিত করিলে, ষোড়শ সুবর্ণ অর্থদণ্ড ( অর্থাৎ 
ভোক্তা ব্রাহ্মণের অজ্তাতসারে তাহাকে সামান্য অতক্ষ্য তৌজন করাইলে 
উক্ত দও); জাতিনাশক অভক্ষয গোমাংসাদি দ্বারা দুষিত করিলে, শত 
সুবর্ণ অর্থও; আর স্ুরাদ্ার! দুষিত করিলে বধ দণ্ড ।” 

মহাপাতকিগণের পরিচয় ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত যথা শাস্ত্র উর্লেখিত 
হইল) এক্ষণে তদপেক্ষা অন্ন পাতকী উপপাতকগণের পরিচয় এবং 
উহার প্রায়শ্চিতাদির কথা উল্লেখ করিব। 

*গ্োোহত্যা, অযাজ্য যাজন, ( শূদ্রযাজন ) পর্ত্রীগমন, * * *বৃদ্ধি 
সবার! জীবিকা ) বেতন গ্রহণ করিয়া বেদাধ্াপন ) বেতনগ্রাহী অধ্যা* 
পকের নিকট বেদাধায়ন; রাজান্ঞায় স্থবর্ণাদি খনিতে কাঁজ করা) বৃহৎ 
সেতু গ্রভৃতিতে কাজ কর! ; ওযধি নষ্ট করা) জাঙগানি কাষ্ঠের জন্য অণু 
বৃক্ষের ছেদন ; দেবপিত্রাপদর উদ্দেশে নয়-_পরস্ত আগ্নার জন্য পাবা হুষ্ঠান? 
বণডনাদ নিন্দিত খাদ্যের ভক্ষণ) সুবর্ণ ব্যতীত অপর দ্রব্যের চুরি, শ্রুতি 
স্বৃতি বিরুদ্ধ অসৎ শাস্ত্রের জালোচনা ; নৃত্যগীত বাদিঘ্রোপ সেবন ) 
স্রীহত্যা, বৈশ্বহত্যা)শুদ্রহত্যা এবং নান্তিকত! এই সকলের গ্রত্যেককে 
উপপাতক বলা যায়” (৬০--৬৭ শ্লোক, একাদশ অধ্যায়, অনুবাদ 
অনুসংহিতা। )1 

উপপাতকীদের সম্বন্ধে জগবান্‌ বিষ বলিতেছেন :-- 

গুরুর অলীফ-নিন্দা করা, বেদনিদ্দা ) অধীত'বেদ-বিস্মরণ, অভোজ্যার 
ভোজন (অর্থাৎ চাগালাদির অন্পভোজন?, অতক্ষয-তক্ষণ ( অর্থাৎ জগুনার্দি 


সমাঠিপতি রাহ্গণের ডি মির ] ২৫৫ 


পপপশিত ২ পি পাপ পাপাপিসপিশাসশাশিল 


বাতা উপস্থিত হইলে, বথাশক্ি গাভী সকলকে রক্ষা না করিয়। কখন 
আত্মরক্ষা করিবে না 1১১৪ আপনার বা অপরের গৃছে, ক্ষেত্রে বা খলে 
অর্থাৎ ধান মাড়িবার স্থানে, গাভী শস্ত ভক্ষণ করিতেছে, অথবা বতস্ত 
হুপ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া, গৃহপতিকে বলিয়া দিবে না 1১১৫। যে 
গোহত্যাকারী এই বিধিতে গো-সেবা করে, দে তিন মাসে গোহত্যাজনিত 
পাঁপ হইতে মুক্তিলাভ করে ।১১৫। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত ব্রত সম্যক 
আঁচরিত হইলে একটী বৃষ এবং দশটা স্ত্রী গবী দক্ষিণা দিবে। য্ধি 
উহা না থাকে, তবে যথাসর্বস্ব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবে 1১১৭ 
কক ক* অপর উপপাতকী দ্বিজগণ আত্মণ্ুদ্ধির জন্য এইরূপে গোবধ- 
প্রায়শ্চিত্ত অথব! চান্রায়ণ (১ ব্রত করিবে” 1১১৮। 
এই ত গেল উপপাতকের কথা ) অন্থান্ত পাপ সম্বন্ধে শান্ত্রকার 
বলেন £--"* * * অতিশয় দুর্গন্ধ লগ্ডন পুরীষাদি এবং মদ্যের আন্রাণঃ 
“এই সকলের প্রত্যেকে জাতিভ্রংশকর পাতিক ।” (২) ইহার প্রায়শ্চিন্ত 
সম্বন্ধে মন্থু বলেন £- 
জাতিভ্রংশকরং কর্ম কৃত্বান্থতম মিচ্ছ্য়া 
চরেছ সান্তপনং কৃচ্ছ,ং প্রাজাপতামনিচ্ছয়! 1১২৫ 
মনু সংহিতা / একাদশ অধ্যায় 





(১) *ত্রিসন্ধায় স্নান করিয়! পৌর্রমাসীতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে, তৎপরে কৃষ্ণ 
প্রতিপৎ হইতে চতুর্দশী পর্যাস্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস ভোজন কমাইবে। পরে অমাবস্থান় 
উপবাস দিয়! শুরু প্রতিপদ্‌ হইতে পূর্ণিষা পর্যন্ত পুনরায় প্রতিদিন এক এক গ্রাসের বৃদ্ধি 
করিয়৷ পুর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে । ইহাকে চাল্দ্রায়ণ ব্রত বলে। চাল্দ্ায়ণ এক 
হাস সাধ ।” অনুবাদ--২১৭ শ্লোক ; একাদশ অধ্যায়; মনু সংহিতা । 

(২) অন্থবাদ--৬৮ ক্লোক ; একাদশ অধ্যার ॥ মনু সংহিতা | এ অষ্টব্রিংশ অধ্যায়; 
বিঞু সংহি্তী ; 


২৫৬ জাতিভেদ । 





“ইচ্ছাপূর্বক জাতিত্রংশকর পাপ করিয়া সপ্তাহ মধ্যে কৃচ্ছ সাম্তপন (১) 
নামক ব্রত করিবে। অজ্ঞানতঃ এ পাপ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত 
করিবে” (২) “গর্ঘত, অশ্ব, উদ্, মৃগ, হস্তী, ছাগ, মেষ, মত্ত, সর্প ও 
মহিষের বধ--এ সকলের প্রত্যেককে 'সঙ্করীকরণ পাতক” জানিবে। 
অর্থাৎ ইহা দ্বারা সঙ্কর জাতিত্ব প্রাপ্তি হয় ।৬৯। নিন্দিত হইতে ধন গ্রৃতি- 
গ্রহ, বাঁণিজ্ঞা (কুসীদ জীবন, বিষণ; সংহিতা ) শুদ্রসেবা ও মিথ্যা কথন-- 
এই সকল পাপে পাব্রত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। এজন্ত ইন্াদিগকে 
'অপাত্রীকরণ পাতক' বলে ।৭০। কৃমি, কীট ও পক্ষীর হনন, ফল কান্ঠ 
ও পুণ্পের চুরি এবং অতি যৎসামান্ত উপলক্ষে মনোবৈকল্য-_-এই সকলের 
প্রত্যেককে “মলাবহ-পাতক” বলা যাঁয়। ইহাতে চিত্তমল উপস্থিত 
হয়।৭১/৮ ( একাদশ অধ্যায় ? মন্থুদংহিতা--অন্বাদ অংশ ) 


রর শীত িশিশপাশটিশিিিশিাশীটি শি তিপিশিততি শশী 


(১) *প্রতাহ অভাস্থ গোষুত্র, গোময়, দ্ধি, স্বৃত এবং কুশোদক প্রভৃতি দ্বারা মহ 
সান্তপন অর্থাৎ এক একদিন গো-মুত্রা্দির এক একটা ভ্রবা আহার ও একদিন (ছয় দিন 
অতিবাহিত করিবার পর শেষ সপ্ত দিন ) উপবাস, এই সাত দিন-সাধ্য ব্রত সাস্তপন ( কৃচ্ছ্‌, 
সাস্তপন )।% অনুবাদ--১৯২০ শ্লোক ; ষট চত্বারিংশ অধায় ? বিষ্ণু সংহিতা। 

(২) শদ্বিজ প্রাজাপতা নামক ছ্ৃচ্ছ, আচরণ কালে প্রথম তিন দিবস দিনের বেলায় 
ভোজন করিবে; পর তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে; তার- পর তিনদিন অধাচিত 
ভাবে যখন উপস্থিত হইবে, তখন ভোজন করিবে এবং শেষ তিন দিন উপবান করিয়া 
থাঁকিবে ; সুতরাং এই ব্রত দ্বাদশ দিন সাধা। প্রথম তিন দিন কুন্ধুটাও প্রমাণ বড় বিংশতি 
গ্রাম ভোজন, দ্বিতীয় তিন দিন সান্ংকালে দ্বাবিংশতি গ্রাস এবং তৃতীয় দিন চতুর্ববিশতি গ্রাস 
ভোজন করিবে ।” অনুবাদ-_মনু সংছিত। ; একাদশ অধায়। 

ত্রাহং প্রাতত্ত্রহং সায়ং ত্াহমদ্যাদযাচিতমূ। 
আহং পরঞ্চ নান্ীয়াৎ প্রাজাপতাং চরন্‌ দ্বিজঃ ।২১২ 


সমাজ্পতি ব্রাঙ্মণগণের প্রতি নিষেদন । ২৫৭ 


পাস 


ইহার প্রায়শ্চিত্ত বিধিও কথিত হইতেছে £__ 
সঙ্করাপাত্র কৃত্যান্থ মাসং শোধনমৈন্দবম্‌। 
মলিনী করণীয়েযু তপ্ত স্তাদ্‌ যাবকৈল্ত্রাহম ॥১২৬ 
ধ 
“শঙ্করীকরণ এবং অপাত্রীকরণ পাতক করিয়া একমাস কাল চাজ্জায়ণ 
করিবে । এবং মলিনীকরণ পাতক হইলে ত্রিরাত্র ষবাগুর কাথ ভোজন 
করিবে” 1১২৬ 
ধক ঙ্ু ১ রঙ রক 

* ৯ * হংস, বক বধে ব্রাহ্গগকে একটা গোদান ) * * * ছাগ এবং 
মেষ বধে একটা বৃষ দান করিবে” 1১৩৭। * * * আমমাংসভোজী ব্যাজ্াদি 
পশু বধে, পয়ন্থিনী ধেন্গ ও অক্রব্যাদ হরিণাদি পণ্ড বধে বৎসতরী দান 

করিবে” 1৯৩৮1 * * *যে সকল প্রাণী অননাদিতে জন্মায়, গুড়াদি রসে 
জন্মায় এবং ফলে কিন্বা পুষ্পে জন্মা্_-সেই সকল প্রাণিবধে ঘ্বতপ্রাশন 
প্রায়শ্চিত্ত জানিবে | ১৪৪ | কর্ষশ দ্বারা যে সকল ওষধি জন্মায় এবং যে 
নীবারাদি বনে আপনা আপনি জন্মায়--উহাদের অকারণ ছেদ করিলে, 
পাপক্ষয়ার্থ এক দিবপ ছুগ্ধব্রত হইয়া গোরুর অন্ুগমন করিবে |” 

*₹ * * “অতোল্যদিগের অল্প ভোজনে ? স্ত্রী ও শুর্রের উচ্ছিষ্ট 
ভক্ষণে ও অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণে সপ্ত দরিবারাত্র যবের যাউ পান করিয়া 
থাকিবে" । ১৫৩। 

ক» ৯ পণুফ মাংস ও তৃমিজাত ছত্রাক এবং হরিপমাংস কি গর্দিত- 
মাংস--এইরূপ সন্দিপ্ধ মাংস এবং হ্ুনা অর্থাৎ পণুবধ স্থান হইতে 
আনীত মাংস ভক্ষণ করিলে চাজ্জায়ণ করিতে হয়” 1১৫৬ 

“আত্মগুদ্ধিকামী ব্যক্তির কদাচ প্রতিসিত্ধ তোজন কর! উচিত নহে) 
প্রমাদ 'বশতঃ এরূপ অন্ন ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ বদি করিয়া! ফেলিবে ব! 

রর ১৭ 








২৫৮ জাতিভেদ ) 


পাখি পা্পিসিসপাসি প্পাপাপিিসিস্পিসািিসিপিসপাপাসপিস্পিস্পিসিল 


তাহা অসম্ভব হইলে ব্রান্গস্ুর্চলা নামক ওষধির কথিত জল পান 
করিবে” 1১৬১ 

** ক * “পতিতের সহিত এক বৎসর পর্যন্ত একফানগমন, একা- 
সনোপবেশন এবং একপউ.ক্তিতোজনরূপ সংযম করিলে পতিত হইতে 
হয়; যাজন, অধ্যাপন এবং যোনি-সংসর্গে সদ্যই পাতিত্য হয়। পরন্ত 
এক বৎমরে নহে (কারণ উহাতে সদ্যঃ পাতিত্য ) ১৮১ | যেরূপ পাপীর 
সহিত সংসর্গ হয়, সংসর্গ শুদ্ধির জন্ত সেই পাপীর যে প্রায়শ্চিত, তাহা 
'করিতে হইবে» 1১৮২। 

ক * * এত্রান্ষণ গহিত উপায়ে যদি ধন উপাজ্জন করেন, তবে শী ধন- 
দান করিরা বক্ষ্যমাণ জপ এবং তপন্ত! দ্বারা শুদ্ধ হইবেন 1১৯৪। সমাহিত 
মনে তিন সহস্র সাবিত্রী জপ করিয়া ছুগ্ধ পান করতঃ একমাস কাল গোষ্ট- 
বাসী হইয়া অসঙ প্রতিগ্রহ হইতে মুক্ত হইবেন।১৯৫। গোষ্ঠ হইতে 
পু্ররাগত, উপবান রুশ প্রণত  ব্রাঙ্মণকে জ্ঞাতির! জিজ্ঞাস! করিবেন 
সৌম্য! তুমি কি আমাদের সহিত সমান ব্যবহার হইতে চাও” 1১৯৬ 
তাহাতে যদি ব্রাহ্মণ উত্তর করে যে “পত্য সত্যই আর আমি অসৎ প্রতি- 
গ্রহ করিব না,» তবে গরুকে ঘাদ খাইতে দ্িবে,_-গরুতে যে স্থানে ঘাস 
খাইবে, সেই তীর্থ স্থানে উহার সহিত “ব্যবহার করিব" ববিয়! ্রাহ্মণেরা 
স্বীকার করিবেন” 1১৯৭) 

* * * পবেদোক্ত নিত্য কর্মের অকরণে টির বিশেষ- ' 
রূপে কথিত নাই ) এবং ন্াতক ত্রতের লোপ করণে অহোরান্র উপবাসরূপ 
প্রায়শ্চিত্তও জানিবে* ।২০৪। নিত্য ব্যবহৃত কতকগুলি পাপ বা তথ! 
কখিত কতকগুণি গুরুতর পাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন সংহিতাকারগণের মস্তব্য 
উদ্ভূত করিতেছি : বথা-- 

পচাঁগালামকোজী চতুর্বর্ণের বক্ষ্যমাণ প্রকারে শুদ্ধি, যখা-_আঙ্গধ-_ 





সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিবেদন । ২৫৯ 


পাাস্পিশিপাপাসপাস্পিপাস্পাসপিস্পাসিপিস্পিস্পিস্পিসপিসণাশাসশিস্পাস্পিন্পিস্পিসপীস্পিস্পিসিপিস্পিসিদি 





পি প। 


চাল্জ্রায়ণ ; ক্ষত্রিয়__সাস্তপন; বৈশ্ঠ--ফড়, রাত্র ব্রত ও পঞ্চগব্য ভোজন ; 
এবং শুদ্র--ত্রিরাত্র ব্রত করিয়া! কিঞ্চিৎ দান করিলে শুদ্ধ হইবে।” 
€ অত্রিসংহিতা৷ অনুবাদ ১৭২--১৭৩)। 

প্চগ্ডাল সমীপে বেদ, ধর্্শান্ত্র ও পুরাণ ঘটিত কথা বলিলে, তাহার 
শুদ্ধি চান্দ্রায়ণ দ্বারা হইতে পারে, তাহার আর অন্য কোনরূপে নিষ্কৃতি 
নাই ।৮ (উশনঃ সংহিতা-_-২৬১ পৃষ্ঠা, নবম অধ্যায়, ৭২ শ্লোক। ) 

*শৃড্রান্ন জ্ঞান পূর্বক ভোজন করিয়! কচ্ছ,ত্রয় করিবে” ( আপন্ত- 
সংহিত! ১৫__নবম অধ্যায় ) “যে ব্রহ্মচারী শুদ্রহত্তে আনীত অন্ন কিন্বা 
পানীয় দ্রব্য ভোজন বা পান করে, সে এক অহোরাত্র উপবাসাস্তে পঞ্চগব্য 
পান করিয়া শুদ্ধ হইবে । পতিত ব্যক্তির নিকট হুইতে দ্রব্য গ্রহণ করিলে, 
সেই ত্রব্য পরিত্যাগ করিয়। বিধিপৃর্র্বক প্রাজ্জাপত্য করিলে গুদ্ধ হইবে ।” 
(৬১-নবম অধ্যায়, উশনঃ সংহিতা! )। 

“মুচাত্মা দ্বিজাধম জ্ঞান পুর্রবক মহাপাতকী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া 
বিনা স্নানে ভৌজন করিলে তগ্ কৃচ্ছ, (১) ব্রত করিবে ৮ (৫০-- 
নবম অধ্যায়; উশনঃ সংহিতা অনুবাদ | ) 

“শলল, বলাকা, হুংস, কারগুব, অথব! চক্রবাক ভোজন করিলে দ্বাদ- 
শাহ উপবাস করিবে। কপোত, টিট্রভ, ভাস, শুক, সারস, ভক্ষণে দ্বাদ- 
শাহ উপবাস করিবে । শিশুমার, মাফ, মত্ত, মাংস অথব! বরাহ ভোজন 
করিলে দ্বাদশাহ উপবাস । * ** রোগ বশতঃ মৃত পণ্ড প্রসৃন্ঠির মাংস 
যাহা মাত্র আত্মভক্ষপোদ্দেশে কৃত বৃথা মাংস বা অগ্লাদি ভোজন করিলে 
তৎপাপক্ষযার্থ সপ্তাহ গোমুত্র সিদ্ধ যাবকাহার করিবে । কপোত * * কুট 

ক! (১) শতিন দিন উ্ জল, তিন দিন উত্ স্ৃত, ভিন দিন টক হু পান করিবে ও তিন 


দিন উপবাস করিবে; ইহা তণ্কুচ্ছ, 1” *্ত্াহসূফাঃ পিবেদপন্তামুফং ম্বৃতং আহমুফং 
পয়সা দাঙগীয়াদেষ তত কৃচ্ছ, 3৪১১) হট চত্বারিংশোহধায়ঃ বিকুসংহিত| । 





২৬০ জাতিভেদ। 


ভোজন করিলে প্রাজাপত্য করিবে । পলা বা রশুন ভোজন করিলে 
চান্্াণ করিবে । বার্তীকু (শ্বেত বার্ভাকু বা বেগুন ) এবং চগ্ড লীর 
ভোজনে, প্রাজাপত্য বার! শুদ্ধিলাত করিবে! &% * * নরভোজনে তপ্ত- 
ককচ্ছ, করিলে শুদ্ধ হইবে, অলাবু ভোজনে প্রাজাপত্য করিবে। বৃথা 
অর্থাৎ দেবোদ্দেশ ব্যতিরেক পক কসর সংযাব ( মোহন ভোগ ), পায়স, 
পিষ্টক তোজনে তগুকচ্ছ, এবং তহপরি ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধিলাভ 
হইবে 1” 

্*** প্যাহার প্রসব দিন হইতে দশদিন অতিবাহিত হয় নাই 
তাদৃশ গাতীর ছুগ্ধ, মহিষ-ছুপ্ধ, অজা-হপ্ধ, বিবৎসা। গাভী প্রভৃতির হুগ্ধ পান 
করিলে এক পক্ষ গোমূত্র সিদ্ধ যাঁৰক তোঁজন করিয়া! শুদ্ধ হইবে । এই 
সকল ছুপ্ধ-বিকার দধি ত্বৃত ছানা মাখন প্রভৃতি পান করিলে অথব! 
অজ্ঞানতঃ ইহা পান করিলে সাত দিন গোমৃত্র সিদ্ধ বাবক ভোজী হই 
থাকিলে পরে বিশুদ্ধ হইবে” । অনুবাদ--উশনঃ সংহিতা, নবম অধ্যায় ) 

বিষ্ুসংহিতার একপঞ্চাশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই £-- 

“ম্ুরাঁপায়ী ব্যক্তি যজন বাঁজনাদি সর্বকর্ম্বর্জিত হইয়া এক বর্ষ কণ- 
মাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে । মলমদ্য ও সকলের অন্ততম ভোজনে 
চান্রায়ণ করিবে। লগুন, পলা, গৃঞ্জন (সম্ভবতঃ .গীঁজর) এতদগন্ধী 
(অর্থাৎ লগুনাদি গন্ধযুক্ত দ্রব্য ) বিড়, বরাহ, গ্রাম্য কুকুট এবং গো 
( এতদন্তমের ) মাংস তোঞজনেও এ চান্দ্রায়ণ প্রীয়শ্চিত। গণ ( হোটে/ 
লাদির অন্ন) ভোজনে ৭ দিন ছুদ্ধ পান করিয। জীবন ধারণ করিবে । 
তক্ষকের ( ছুতারের ) অন্ন, চর্ম্মকারের অন্ন, কুসীদজীবা, দাস্তিক, চিকিৎসা- 
জীবী, লুন্ধক, কর, * * * নুবর্ণকার, শত্রু, পতিত, পিশুন ( অসাক্ষাতে 
পরনিন্বাকারী ), মিথ্যাবাদী, ধর্শত্র্, সোমবিক্রু্ী, নট, তস্তবায়, কৃত, 
রজক, কর্দ্কার, নিষাদ, বেণুজীবী, লৌহবিক্রযী, শৌগিক, তৈিক, মন্ত, 


সমাজপ্রতি ব্রাঙ্মণগণের প্রতি নিবেদন । ২৬১ 


প্পাপসপাসট 


কুদ্ধ, আতুর ইহাদের প্রত্যেকের অন্ন, অথবা বৃথা মাংস ভোজন করিলেও 
৭ দিন ছুগ্ধ আহারে জীবন ধারণ করিবে | ক * * রোহিত, রাজীব, শকুল 
ভিন্ন সকল প্রকার মত্স্ত ভোজনেই তিন দিন উপবাস করিবে । অপর 
সকল জলজ প্রাণীর মাংস ভোজনেও এর প্রায়শ্চিত। মাংস ও শুষ্ক মাংস 
ভোজন করিলেও এ চান্দরাযণ প্রায়শ্চিশত করিবে”। ব্রান্ষণ শুত্র আপামর 
প্রায় সকলেই এখন গে! বিক্রয় করিয়৷ থাকে কিন্তু শান্তার গে! বিক্রয়ীর 
জন্ত তপ্ুকচ্ছ, ব্রত ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

শান্ত্রকারের মতে--্বক, হাস, চকা, কপোত, মত্স্, মাংস ও শুকর 
ভোজন সমান অপরাধ--প্রায়শ্চিন্ত ১২ দিন উপবাস। কপোত ও কুন্ধুট 
তোজন, সাদা বেগুন ও লাউ ভোজন তুল্যাপরাধ ; ঘও প্রাজাপত্য প্রায়- 
শ্চিন্ত | দেবোদদেস্ঠ ব্যতিরেকে প্রস্তুত মোহন ভোগ, পায়স, পিষ্টক ভোজনে 
তগুরুচ্ছ, এবং তদুপরি তিন রাত্রি উপবাস । পেঁয়াজ, রস্থন এবং এতদ্‌- 
পন্ধযুক্ত দ্রব্যাদি বিড়, বরাহ গ্রাম্য কুন্দুট গোমাংস এবং বধাযস্থানস্থিত 
কশাইএর মাংস তক্ষণ তুল্যাপরাধ, দণ্ড চাক্জ্রা়ণ প্রায়শ্চিত্ত। হোটেলের 
অন্ন, ছুতার, চামার, সুদখোর মহাজন, ডাক্তার কবিরাজের অন্ন, স্থুবর্ণ- 
কারের অন্ন, মিথ্যাবাদী, ধর্ত্রষ্ট, তত্তবায়, রজক, কর্মকারক, ব্যাধ, লৌহ- 
বি্বদী, হ্থড়ি তৈলিক প্রভৃতির অন্ন এবং বৃথখ। মাংস ভোজন-_তুল্যাপরাধ। 
দণ্ড ৭ দিন ছুগ্ধ আহারে জীবন ধারণ করা । রুই শোল ভিন্ন অন্ত সর্ব 
প্রকার মতস্ত ভোঁজনে--সকল প্রকার জলজ প্রাণীর মাংস ভক্ষণে তিন 
দিন উপবাস । 

বম বলেন £--“ন্থরা ভিন্ন অপর মদ্য (খার্জুর পানসাদি ) পান ৰা 
গোমাংস ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ তপ্তকুচ্ছ, করিবে, তাহা হইলেই সেই পাপ 
বিনষ্ট হইবে ।” (১১শ গ্লোক )। 

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে সদা অনুঠঠিত ও সর্বত্র প্রচলিত প্রায় সমুদয় পাপ 
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কা্ধ্যগুলির তালিকা ও উহ্থার প্রায়শ্চিত্ত বিধি উদ্ধূত হইল। এই মহা- 
পাতক, উপপাতক, সঙ্করীকরণ পাক, অপান্রীকরণ এবং মলিনীকরণ 
পাতকগুলির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা লিখিত হইল। বাঙলার হিন্দু সমাজপতি- 
গণ এই সমস্ত পাতকীগণকে শান্ত্রকথিত প্রায়শ্চিত্ত করাইতে পারিতেছেন 
কি? তাহাদের সে ক্ষমতা আছে কি? এ সমুদয় শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত 
চালাইভে গেলে হিন্দু সমাজ তাহা গ্রহণ করিবে কি? হিন্দুসমাজ গ্রহণ 
করে ব| না করে, আপনারা নিজের! গ্রহণ করিয়া থাকেন কি ? সমাজে 
জোর করিয়। ব্যবস্থা চালাইতে চান, জোর জবরদস্তি করিয়া! বাঙ্গলার হিন্দু 
সমাজে মনুসংহিতা-কথিত ধর্ম্মবিধি প্রতিষ্ঠা করিতে বাসনা এবং রঘু- 
নন্দনের স্থতি চাঁলাইয়া বাঙ্গলাদেশ ধর্মের মহাবন্তায় ভাসাইতে চাহেন, 
লিজ্ঞাসা করি আপনারা নিজেরা কি শান্তকখিত বিধি ব্যবস্থা! মানিয়া 
চলেন ? শান্্র মানিয়া চলিবার ক্ষমতা রাখেন কি ? নিজে না মানিয়া 
মানাইতে চাহেন, নিজে বিধিমত ন! চলিয়া অন্তের উপর চালাইতে * 
চাহেন ? নিজেরা ধর্ম না করিয়! অন্তকে জৌর করিয়! ধার্মিক করিতে 
চাহেন? ধর্শে তাহা সহ্িবে কেন? মাথ। দিতে পারেন না, মাথা নিতে 
চাহেন ? আদেশ প্রতিপালন করিতে চাহেন না, আদেশ চালাইতে চান ? 
হুকুম তামিল করিতে পারেন না, হুকুম দিতে চাহেন ? সেব! করিতে 
কাতর-_নেতা হইতে সাধ ? বাঙ্গল! দেশ বলিয়া এত অত্যাচার নীরবে 
সঙ হইয়াছে । আর না,_-আর আপনাদের জারি ভুরি খাটিতেছে না । 
ইংরাজ রাজদ্ধে অবাঁধ বিদ্যা প্রচারে আপনাদের আধিপত্যের এখন মরণ 
কাল উপস্থিত ! এক টুকরা সত! সম্বল করিয়া গুরুগিরি করিবার সাধ__ 
নেতৃত্ব করিবার আকাঙ্ষা ? আপনাদের বাসনাকে ধন্তবাঁদ! মনে 
করিয়াছেন এই ভাবেই পূর্বপুরুষগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমিতে- 
ছেন। ভূল, আপনাদের বড় ভূল । তাহার! শুধু পৈতা-সর্ধস্থ ছিলেন 
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না। শুধু পৈতাদ্বারা অমিতপরাক্রম ক্ষতি রাজগণকে করতলগত 
করিতে পারেন নাই। পৈতার সঙ্গে আরও কিছু ছিল, তাহা অধ্যাত্ম- 
বিদ্যা, ধর্মমবল, স্মার্থত্যাগ, বিশ্বপ্রেম। আকাশের স্তায় তাহাদের বুকথানা 
ছিল, সাগরের ন্যায় হৃদয় খানা ছিল-_স্ু্য্যের ন্তায় জগতের কল্যাণকামী 
আচগ্ডাল সমদৃষ্টি প্রাণখাঁনা ছিল। বায়ুর স্যায় দর্ধত্রগ মনথানা ছিল। 
কত ছিল) সপাগরা ধরিত্রীর কল্যাণ সাধনাই জীবনের চরম সাধনা 
ছিল। সাধে কি ক্ষত্রিয় রাজ! ধনবান্‌ বৈশ্ত দাসের মত পদ সেবা! 
করিত-_বাধ্য থাকিত। 

আর আপনাদের এখন আছে কি? অমন সব দেব-প্রতিম বিশালহদয় 
মহাঁপুরুষগণের আশ্রয়ে থাকিয়াই না তাহারা পৃথিবীর সমাট হইয়াছিলেন ? 
অমন.সব ত্রিকালদর্শাী তত্বক্ত নেতার নেতৃত্বের ফলেই না ভারতের সম্রাট- 
গণের এত উন্নতি? অমন সব সমাজ পরিচালকগণের চালনাশক্তিতেই 
'না ভারতের চতুর্কর্ণের অত উন্নতি, ভারতের অত সৌভাগ্য, অত গৌরব ? 
আর আপনারা ? আপনাদের কথ! আর কি বলিব, যখন আপনাদের 
স্তায় পাত্রের গলায় ভারত সমাঁজচতুরাশ্রমসংবদ্ধ হিন্দুসমাজরূপ মুক্তার 
মাল! উঠিল, অমনি ভারতের চির উজ্জ্বল ভাস্কর অবনতির কাল অস্তাচলে 
চিরতরে ভুবিয়! গেল ! মাল ছিন্ন বিছিন্ন হইয়! ধুলায় গড়াগড়ি যাইতেছে । 
যদি কেহ সহানুভূতি বশে এ বিচ্ছিন্ন মুক্তা খণ্ডগুলি একত্র করিয়া 
পুনরায় মাল! গাঁথিতে যায় অমনি আপনারা আপনাদের উচ্চ চীৎকার- 
ধ্বনিতে সে কার্য্যে বাধ! দিতে অগ্রীর হইতেছেন। আপনারা! রাখিয়াছেন 
কি? গুরু পুরোহিতের পবিত্র দ্বর্ণ সিংহাসন ক্রিমি বিষ্ঠা কলঙ্কিত 
হইয়াছে, ভারত সমাজরূপ পবিত্র দেবমণ্ডপে পিশাচের তাগুব নৃত্য আরম্ত 
হইয়াছে । সোণার হিন্দুসমাজ ছারখার হইয়। গিয়াছে। আরও কি 
বাঁসনা, আছে? এত করিয়াও কি সাধ মিটে নাই ? 
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অথও্ মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং । 
তৎপদং দর্শিতং যেন তন্্্ৈ শ্রীগুরবে নমঃ 

এই না গুরুর লক্ষণ ছিল? অখণ্ড মগ্ডলাকার চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত 
তগবান্‌ হরির চরণ-দর্শন-ছানের অধিকারী আপনারাই কি বঙের গুরু 
সম্প্রদায়? চরাচর ব্যাপ্ত প্রেমময় বিশ্বপিত। শ্রীভগবানকে নিজে দেখিয়া" 
ছেন কি? নিজে না দেখিলে অন্তকে__শিষ্যকে দেখান কি করিয়া! ? 
দেখাইতে পারেন না ত গুরুপূজ! গ্রহণ করেন কিরপে? অধম হইয়! 
সর্বোতম গুরুরূপী নারায়ণের পুজা! গ্রহণ করিতে হৃদয় কাপিয়! উঠে না 
বুক দূর দুর করিয়া উঠে না? অপরাধ ম্মরণ করিয়া বিন্দুমাত্র ভয়ে ভীত 
হন না? ধন্ত আপনাদের হৃদয়কে, ধন্য আপনাদের ব্যবসাকে | ভগ- 
বানের শ্রীপাদপত্মে নিবেদিত মন্তকে কেমন করিয়! গা উঠাইয়। দেন 
ভাবিতে পারি ন!। 

আর পুরোছিত ! পুরের হিতসাধন ত দুরের কথা» আপনাদের দ্বারা 
অহিতই সাধন হইতেছে । চরিত্র দোষে নিজেরা ডুবিয়াছেন, সঙ্গ গুণে 
অন্তকেও ডুবাইতেছেন। আপনাদের প্রাণপণ হিত চেষ্টায় হিন্দুসমাজ 
চৌদ্দ আনা ডুবিয়াছে। আর কেন? যথেষ্ট হইয়াছে, এখন দয়া করিয়া 
অবশিষ্ট টুকুর লোভ ত্যাগ করুন। এটুকু ডূবাইবার চেষ্টার ক্রটা হয় নাই, 
কিন্ত ভগবানের করুণায় একটু বাঁচিয়া আছে। দেবতার প্রিয় লীলাস্থল 
সহজ্্ সহজ খধির পদব্রজে পবিত্রীক্কৃত ভারতে হিন্দু সমাজ বিনষ্ট হইবার 
নহে। ইহা দ্বার! জগতের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে। তাহার পরিচয় 
রামমোহন বায়, খবর্থীয় কেশবচন্তর, মহাত্ম! প্রতাপচন্জর ম্ুমদার, শ্থামী 
রামতীর্ঘ, স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, প্রেমানন্দ ভারতী, রবীন্রনাথ, 
জগদীশ বস্থ দ্বারা ধরিত্রীর বুধ মণ্ডলী কিঞ্চিৎ অনুভব করিতেছেন ! 
জগতের জ্ঞান ভাগ্ডারে ভারতীয় আর্ধ্য হিন্দু সমাজের কিছু দিবার আছে। 





সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিবেদন । ২৬৫ 


তাই সে এত অত্যাচার, এত বিপ্লব, এত নিগীড়ন সহ করিয়া আজিও 
জীবিত আছে। বর্তমান কালের সমাজপতিরূপ কুচিকিৎমকগণের 
কুচিকিৎসায় অনবরত বিষ-প্রয়োগে হিন্দু নমাজ মুমূষুণ দশায় উপনীত 
হইয়াছে। মরে নাই, বিষক্রিয়ায় হতচেতন হইয়া আছে মাত্র। বর্তমান 
যুগের কতকগুলি সুচিকিৎসক উহ্বার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছেন । 
এখন আশ! জনিয়াছে, বর্তমান যুগাচার্ধ্গণের সুচিকিৎসা! বাধ! বিজ্প 
অতিক্রম করিয়া! বহুদিন নিয়মিত ভাবে চলিলে আবার মৃতপ্রায় হিন্দু সমাজ 
জাগিবে, উঠিবে, রোগমুক্ত হইয়া মেঘমুক্ত দিবাকরের স্তায় ভারতগগনে 
শোভমান হইবে৷ পুরোহিত,_কি মঙ্লপ্রদ নাম! গুনিলে কর্ণকুহর 
শীতল হয়। পুরোহিত কে? . “বেদ, ইতিহাস, ধর্মশান্্র এবং অর্থশান্ত্ে 
বিশেষ অভিজ্ঞ, সন্বংশজাত, সম্পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন, তপোনিষ্” ব্যক্তিই পুরো" 
হিত) যেসে কি পুরোহিত হইতে পরে ? যাঁকে তাকে, কি পুরোহিত 
নির্বাচন করা উচিত? শান্ত্রকার পুরোহিত নির্বাচন সম্বন্ধে বলিতে- 
ছেন £ সপ 
20455542 কুলীনমব্যঙ্গং তপশ্থিনং পুরো হিতঞ্চ বরয়েৎ ।” 
৪৯ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ, বিষ্ুুনংহিতা| | 
বাঙলা দেশে কোটী কোটা হিন্দু সম্তান কি উপরি লিখিত গুণসম্পন্ন 
পুরোহিত দ্বারা দৈনন্দিন শান্্-নি্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিয়৷ থাকেন ? 
বাঙ্গলার এমন পুরোহিত কয়টা আছে বলিয়! দিবে কি? কেবল যে শান্ত 
শান্তর করিয়া চীৎকার কর, শান্্-নির্দিষ্ট পথে চলিবার তোমাদের ক্ষমতা 
আছে কি? বর্তমান কালের ধাহার!| পুরোহিত, তাঁহার! পুরোহিত নহেন-- 
পুরোহিত নামের কলঙ্ক। ছুই চারি জন ভাল লোক থাকিতে পায়েন 
কিন্ত তাহাদের নিকট বিরাট হিন্দু সমাজের কি প্রত্যাশা ! এই অযোগ্য 
শাঙ্জবিরোধী পুরোহিতগণঘ্বার৷ কিরূপে ক্রিয়া! নির্ববাহিত হইতে পারে ? 
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শান্্সন্মত ক্রিয়াকলাপ-_বিবাহ, শ্রাদ্ধ. শাস্তি ্বস্ত়ন-_অশাস্তীয় পুরোহিত 
দ্বার কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে ? পবিত্র গঙ্গাজল গোমাংস সংমিশ্রণে 
কি অপবিত্র হয় না? তোমাদের শান্ত্রকারই তাহা অনুমোদন করিতে- 
ছেন না। তারপর বিবাহ, অন্নাণন, শাস্তি, শ্বস্তয়ন, পূজা, শ্রাদ্ধাদি 
অনুষ্ঠানের পর ব্রাহ্মণ ভোজনের কথ| | দীন হীন দরিদ্র অধম ক্ষুৎক্ষাম 
জ্যোতিীন চক্ষু শৃদ্রকে ভোজন করান অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-ভোজনই প্রপন্ত 
.ও পুণ্যজনক বলিয়! তোমর। বিশ্বাস কর। তোমাদের ব্যবস্থাপকগণও 
তোমাদিগকে তাহাই বুঝাইয়াছেন। কিন্ত ক্রিয়! অস্তে তোমরা যে সব 
ব্রাহ্ম ভোজন করাও, সে সব ত্রাঙ্গণ ভোজন করাইতে ত তোমাদের 
শান্তর অনুমোদন করিতেছেন ন1) 

ব্যবস্থাশান্ত্রকার-শ্রেষ্ঠ মন্থ বলিতেছেন (তৃতীয় অধ্যায় |) £-_. 

* * * প্এই শ্রাদ্ধে যেযে ব্রান্মণকে ভোজন করাইতে হয়, যেযে 
্রাহ্মণকে পরিতোষ করাইতে হয়, যতগুলি ব্রাহ্মণ ভোঁজন করাইতে হয় 
এবং যেরূপ অন্ন দ্বারা ভোজন করাইতে হয় দ্বিজোত্ুমগণ ! আমি সেই 
সমুদয় সমাক্রূপে বলিতেছি । ১১৪। দৈবকার্ধ্যে ছুই ও পিতৃকার্ধ্যে তিনজন 
ত্রাঙ্গণ অথব! দেবপক্ষে এক ও পিত্রাদি পক্ষে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন 
করাইতে হয়। সমৃদ্ধিশালী হইলেও ইহা অপেক্ষা বিস্তর ব্রাহ্মণ ভোজনে 
প্রসক্ত হইবে না । ১২৫ ত্রাঙ্গণ বাহুল্য হইলে তাহাদের সেবা,'দেশ, কাল 
সদ্ধাগুদ্ধি এবং পাত্রাপাত্র বিচার,_-এই পাঁচটী সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকে 
না। এ কারণ ব্রাহ্মণ-বাহুল্য করিতে চেষ্টা করা উচিত নয় 1১২৬ %* * % 
পৃজ্যতম বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে দেব-পিভৃমন্বন্ধীয় হুব্য কব্যাদি অন্ন সকল 
প্রদ্দান কর! দাতাগণেন্র উচিত। এইরূপ ব্রাহ্ধণে দান করিলে মহাঁফল 
জন্মে ।১২৮। দ্বিজ, দৈব এবং পিতৃকার্ধ্যে এক একটী বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণ 
ভোজন করাইবেন। ইহাতেও তাহার পুষ্টতর ফললাভ হইবে; ,কিন্ত 
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বেদানবিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও কোন ফল নাই 1১২৯! বেদ 
পারগ ব্রাহ্মণের অতিদুর পধ্যন্ত অস্ুসন্ধান লইবে অর্থাৎ তাহার পিতা 
পিতামহাদি পুর্বরপুরুষগণেরও কিরূপ আতিজাত্যাদি গুণ তাহা নিরূপণ 
করিবে । এইরূপ বংশপক্ম্পরাণ্দ্ধ, বেদ-পারগ ব্রাঙ্গণ হব্যকব্য বহনে 
তীর্থ স্বরূপ। এইরূপ ব্রাঙ্ণকে দান করিলে অতিথিকে দানের ন্তায় 
মহাফল প্রাপ্ত হওয়া! যায় ।১৩০| বেদানতিজ্ঞ দশ লক্ষ ত্রাঙ্গণ যথা 
ভোজন করে, সেই শ্রান্ধে বেদবিৎ একজন ব্রাক্মণও যদি ভোজনাদি ছার! 
প্রীত হন, তাহা হইলে এ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল ধর্মতঃ একা এ 
ব্রাহ্মণ দ্বারা নিপ্পাদিত হইয়া থাকে ।১৩১। জ্ঞানোৎক্ষ্ট ত্রাহ্মণকেই হব্য 
কব্য প্রদান করা উচিত। রক্তাক্ত হস্ত রক্ত দ্বারা প্রক্ষালিত হইলে কখন 
শুদ্ধহয় না। অর্থ এই যে, মূর্খপাপী লোকদিগকে ভোজন করাইলে পাঁপ 
কখন বিদ্বুরিত হয় ন1।১৩২। অন্ত ব্রাক্মণ হব্য কব্য যে কয়েকটা গ্রাস 
'ভোজন করেন, মৃত হইলে পর পরলোঁকে তাঁহাকে ততগুলি উত্তপ্ত 
লৌহপিও তোজন করিতে হয়।১৩৩। দ্বিগণের মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞান- 
নিষ্, কেহ কেহ তপস্তাপরায়ণ, কেহ কেহ বা তপন্তা ও অধ্যয়ন-_-উভগ্ন 
নিষ্ঠ এবং আর কতকগুলি কণ্মনিষ্ঠ। ইহার মধ্যে পিতৃলোকের উদ্দেশে 
যে কব, তাহা. আত্মক্ঞাননিষ্ঠ ব্রাক্মণেই বন্ধ পূর্বক স্থাপন করিতে হয় ; 
কিন্ত দেব 'সম্বম্ধীয় হব্য সকল যথান্তায় এ চারি প্রকার ক্রাঙ্মপণকেই 
দেওয়া যাইতে পারে 1১৩31 * * * শ্রাদ্ধ কার্য্যে মিত্রতা নিবন্ধন ভোজন 
করাইবে না) ধনাস্তর বা কারণাস্তর দ্বারা মিত্রের প্রতি মিত্রতা প্রদর্শন 
কর! উচিত। কিন্তু যিনি শক্রও নহেন মিত্রও নেন, এমন ব্রাঙ্গণকেই 
শ্রান্ধে ভোজন করান কর্তব্য ।১৩৮ খাঁহার শ্রাদ্ধ অথব| দৈবকার্ধ্য মিত্র- 
প্রধান অর্থাৎ প্রধানতঃ বাহার শ্রাদ্ধাদিতে মিত্রগণই ভোজন করেন, তাহার. 
সেই কার্ষো পারলৌকিক কোন ফল নাই 1১৩৯। যে মনুষ্য মোহ বশতঃ - 
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শ্রাদ্ধ কার্ধ্য হা'রা মিত্রত! সম্পাদন করিতে যায়, শ্রাদ্ধমিত্র সেই ছ্িজাধম 
কখন হর্গ-লাতের অধিকারী হয় ন11১৪০। দ্বিজগণ কর্তৃক মিত্রতা-সাধন 
যে গোঠী ভোজন, উহাকে খষিয়া পিশাচ ধর্ম বলিয়! থাকেন । *ঞ্* 
লবণাক্ত ভূমিতে বীজ বপন করিয়! বপনকারী যেমন কোন ফল লাভ করে 
না, তদ্রুপ অবিদ্ধান ব্রাহ্মণকে হবি দান করিয়া দাতা কোন্‌ ফল পান ন! 
১৪২। পরক্ বিদ্বান ব্রাঙ্ণকে বিধিবৎ দক্ষিণা দান করিলে দাতা! ও প্রতি- 
গৃহিতা--উভয়েই ইহ পর-_-উত্তয় লোকেই ফলভাগী হন ।১৪৩। *দ*% 
শ্রান্ধে অতি যত্বের সহিত বেদপারগ খখেদী ব্রাহ্মণকে অথব! সমুদায় 
শাখাধ্যায়ী বন্ূর্ধেদী ব্রাঙ্মণকে কিংব! সমাপ্তাধ্যায় সামবেদী ব্রাহ্মণকে 
ভোজন করাইবে 1১৪৫। এই তিন ব্রাহ্মণের একজন ও যাহার শ্রান্ধে অর্চচিত 
হইয়। ভোজন করেন, তাহার পিত্রাদি সপ্ত পুরুষের চিরস্থায়িনী তৃপ্তিলাভ 
হয়।১৪৬। হব্য কব্য প্রদানে পুর্কোক্ত শ্রোত্রীয় ব্রাঙ্মণগণই মুখ্যকল্প 
জানিবে। তদভাবে সাধুজনাহুষ্ঠিত বক্ষ্যমান অন্ুকল্প বিধি এই যে, 
মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা, মাভৃঘস্থ পিতৃ- 
ঘন্যপুত্রাদি, বন্ধু, পুরোহিত ও শিষ্য ইহাদিগকে ভোজন করাইবে 1১৪৭- 
১৪৮। ধর্ম ব্যক্তি. দৈবক্রিয়ায় ভোজনীয় ব্রাহ্মণগণের তত পরীক্ষা 
করিবেন ন।) কিন্ত পিভৃকার্ধ্যে তাহাদিগকে যত্ধের সহিত পরীক্ষা 
করিবেন।১৪৯। টি 

“যে সকল ব্রাঙ্গণ পতিত, বেদাধ্যায়ন-শৃন্ত ব্রহ্মচারী, চগ্মরোগগ্রস্ত, 
দূত্যক্রীড়াপরায়ণ এবং বহু যাঁজনশীল ব্রাহ্মণ, ইহাদিগকে শ্রান্ধে ভোজন 
করাইবে না। ১৫১। চিকিৎসক ব্রাঙ্গণ, প্রতিমা-পরিচারক দেবল 
ব্রাহ্মণ, যে সকল ব্রাঙ্গণ নিন্দিত-_বাঁণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্ধাহ করে, 
গ্রামের ব৷ রাজার সরকারী ভৃত্য, কুৎসিত নথ রোগ বিশিষ্ট, গুরুর প্রাতি- 
কুলাচরণকারী, শ্রোত ম্মার্ভ অগ্নি পরিত্যাগকারী, কুলীদজীবী, 
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যঙ্ষারোগী, জীবিকার জন্য ছাগ গো! প্রভৃতি পশুপালক, * * * পঞ্চ- 
মহাযজ্ঞানুষ্ঠান-রহিত, গণার্থ অর্থাৎ সাধারণের জন্য উৎ্সষ্ট মঠ বা 
ধনাদিজীবী-_-এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্য কব্যে ভোজন করাইবে না 1১৫৪। 
যিনি শুদ্র-শিষ্য, বিনি শুদ্রেকে অধ্যয়ন করান, যে সর্বদা নিষুর- 
ভাষী* * * যে ব্রাঙ্গণ পিভামাতা বা গুরুগণকে অকারণে পরিত্যাগ 
করিয়াছে, যে পতিত লোকের সহিত অধ্যয়ন ও কন্তাদানাদি সম্বন্ধ দ্বারা 
মিলিত হইয়াছে-_যে স্ততিবাদ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যে পিতার 
সহিত বিবাদ করে, যে ব্রাহ্মণ মদ্যপাঁয়ী, যে পাপ রোগী, যে অপবাদঘুক্ক 
এবং যে ইক্ষু প্রভৃতির রস বিক্রয় করে তাহার! হব্যকব্য গ্রহণে উপযুক্ত 
নয় 1১৫৯ যাহার অপন্মার রোগ আছে, যাহার গণ্ডমালা আছে, যাহার 
শ্বেত কুষ্ঠ আছে, যে বাক্তি ছুর্জ্বন, উন্মত্ত, অন্ধ বা বেদ নিন্দক, নক্ষত্রাদি 
গণনা দ্বার! যাহার উপজীবিকা, * * * যনে ব্রাহ্মণ যুদ্ধের আচার্য্য (ভ্রোণা- 
চারধ্য, কুপাচার্ধ্য প্রভৃতি ) ইহািগকে হব্য কব্যে নিমন্ত্রণ করিবে ন11১৬২। 
যে বাস্তবিদ্যাজীবী অর্থাৎ জীবিকার জন্য বাটা নিম্মীথাদি করে ( ওভার- 
সিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি ), যে দৌত্য কর্ম করে, যে বেতনভোগী হইয়া 
বৃক্ষ রোপণ করে, যে ্রাহ্মণ চিংসাবৃত্তি করে, যে শুদ্রেসেবাঁদি দ্বারা 
জীবিকা নির্বাহ করে, যে নানাঁজাতীয় লোকের যাঁজক, ঘে ত্রাঙ্গণ 
আচারহীন, ধর্মকার্ধেয নিরুৎসাহ, যে সর্বদা যাঁচএখা দ্বারা অপরের বিরক্তি 
জন্মায়, যে স্বয়ংকৃত কৃষি দ্বার জীবিকা নির্বাহ করে, বাধির দ্বারা যাহার 
চরণ স্থূল হুইর়াছে এবং যে সাধুদিগের নিন্দিত, তাহাদিগঞ্ক হব্য কব্যে 
নিমন্ত্রণ করিবে না 1১৬1 * * * এই সকল নিন্দিতাচারী পংক্তি প্রবেশের 
অযোগ্য দ্বিজাধম* দিগকে দ্বিজপ্রাবর বিদ্বান ব্রাক্মণগণ, দৈব ও পৈত্র্য উভয় 
কর্মেই পরিত্যাগ করিবেন । তৃণের অগ্নি ষেমন শীস্্ উপশম হইয়! যায়,বেদ- 
ধ্যান শৃন্ত ব্রাঙ্মণও তদ্রপ ; তৃণের অগ্নিতে যেমন কেহই ত্বৃতাছতি প্রদান 
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করে না, তন্রপ জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণকেও হব্যাদি প্রদান করা উচিত নয় 1১৬৮ 
দৈব ও পিত্র্কর্ম্দে অপাঙক্তেক্ ত্রাঙ্মণকে হব্য ক্য প্রদান করিলে, 
দাতার পরলোকে যে ফলোদয় হয়, তাহা আমি অবশেষে বলিতেছি, 
শ্রবণ কর।১৬৯৷ শান্ত্রাচারবর্জিত, পও.ক্কিদুষণ গ্ীভূতি এবং অপরাপর 
চৌরাদি দ্বিজগণ কর্তৃক যে হব্য কব্য ভুক্ত হয়, তাহা রাক্ষসেরা৷ ভোজন 
করে।১৪০1 * * * শুদ্রেযাজী ব্রাহ্মণ যে যে পঙ.ক্তিতে উপবেশন 
করে, সেই সেই পঙুক্তিগত শ্রানধীয় ত্রাঙ্গণ ভোজনের ফল হইতে 
দাতা বঞ্চিত থাকেন ।১৭৮ ব্রাঙ্গণ বেদবিৎ হইলেও যদি লোভ বশতঃ 
শুদ্রযাজীর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, 'অপকক শরাবাদি পাত্রে জল প্রবেশ 
করিলে তাহা যেমন শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাঁয়, তব্রপ তিনিও শীঘ্র নষ্ট হইয়া 
থাকেন।১৭৯। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ব্রাঙ্ষণকে যাহা দেওয়া যায়, 
তাহা পৃষ ও শোণিতবৎ ত্যাজ্য ; দেবল ব্রাঙ্গণকে যাহ! দান করা যায়, , 
তাহ! নিক্ষল এবং বুদ্ধিজীবীকে ( হদখোর ) যাহ দেওয়া যায়, তাহা 
দেবাদি সমীপে স্থান লাভই করিতে পারে না ।১৮০। বণিকৃ-বৃত্তিজীবী 
ক ক দ্বিজকে যে হুব্য কথ্য দান করাায়, ইহলোকে ব। পরলোকে 
তাহার কোন ফল হয় না। উহা তম্াহুতির স্ায় নিক্ষল হইয়া যায় 1১৮১1 
পুর্ব পূর্ব্ব কথিত অসাধু ও অপরাপর অপাড.ক্তেয় ব্রাহ্মণকে যে হব্য 
কব্য প্রদান করা যায়, পণ্ডিতের৷ বলেন যে, তাহা মেদ, নাংস, রক্ত, 
মজ্জা ও অস্থি ক্বরূপ।১৮২। আবার যে দ্বিজোত্তমগণ কর্তৃক অপাঙ.ক্তেয় 
তক্করাদি দ্বার দুষিত পংক্তিও পবিত্র হয়, সেই পংক্কিপাবন দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের 
কথ! সমগ্রভাবে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর1১৮৩। 

“সমুদায় বেদে বাহার! অগ্রগণা, সমুদায় বেদাঙ্গেও ধাঁহার৷ সমধিক 
ব্যুৎপন্ন এবং দৃশপুরুষ পর্য্যন্ত ধাহাদের বংশে বেদাধ্যয়নের বিশ্রাম নাই, 
সেই ব্রাঙ্গণগণকেই পঙ.ক্তিপাবন বলিয়া জানিবে।১৮৪। যন্ুর্ধোদের 
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প্রখ্যাত ভাগ ত্রিণাচিকেত যিনি ব্রত সহকারে অবলম্বন করিয়াছেন, ফিনি 
পঞ্চাগ্রিবিশিষ্ট, প্রখ্যাত ত্রিস্থপর্ণ যিনি ব্রত সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন, 
ছয়টা বেদাঙ্গে ধাহার বিশেষ বুযুৎপত্তি, যিনি ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর 
গর্ভজাত এবং যিনি সামবেদের আরণ্যক গান করিয়া থাকেন, এই 
ছয়জন সকলেই পঙ.ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ 1১৮৫। বেদার্থের বেতা, বেদারের 
প্রবক্তা, ব্রহ্মচারী, বহু দানশীল, শতবর্ষাযুক্ ব্রাহ্মণ--ইহার! সকলেই 
পঙবক্তিপাবন বলিয়! জানিবে। শ্রাদ্ধ কর্ম উপস্থিত হইলে তাহার পূর্ব 
দিনে অথবা শ্রাদ্ধ দিনে নান সংখ্যায় অন্ততঃ তিনটী পুর্্বকথিত 
ব্রাঙ্ষণকে যথোচিত সম্মান সহকারে নিমন্ত্রণ করিবে 1১৮৭। *% * * 
নিমস্ত্রিত সেই ব্রাহ্মণ-শরীরে, পিতৃগণ অনৃশ্তরূপে অনুপ্রবেশ করেন; 
তাহারা যথায় গমন করেন, বাফুপ্রমাণ পিতৃগণ তাহাদের অন্ুগমন করেন 
এবং তাহারা আসীন হইলে পিতৃগণ উপবিষ্ট হন” 1১৮৯। 

অত্রি বলেন £--প্যাহার! অঙ্গহীন, রোগী, বেদ ও ধর্দশান্ত্রে অনভিজ্ঞ, 
মিথ্যাবাদী, হিংসক, কপটাচারী, আত্মগোপন পূর্বক বেদাত্যাসকারী 
সেবাজীবী, কপিলবর্ণ, কাঁণ, শ্বিত্ররোগী, শীর্ণকেশ (যাহার ঝাকড়া 
চুল) পাণুরোগী, বৃথাজটাধারী, ভারবাহী, কুদ্বস্বভাব, দ্বিভাধ্য এবং 
বৃষলী-পতিকে শ্রান্ধে ভোজন করাইবে না। যেব্যন্তি ভেদকারী (পর- 
স্পরের বন্ধত্বনাশক ) অনেকের গীড়াজনক, অঙ্গহীন বা! অধিকাঙ্গ হইবে, 
তাহাঁকেও অপনীত করিবে (শ্রান্ধে ভোজন করাইবে ন! )। ৩৩৮--৩৪৩। 
বহুভোজী, মৎ্সরী ইহাদ্দিগকে পাত্রীয়্ান্ন বা ধনাদি দান করিবে না। 
্রাহ্মপদিগের দুইটা চক্ষু, এক হীন হইলে কাণা, এবং ছুই বিষয়ে অনভিজ্ঞ 
হইলে অন্ধ বলিয়া কীর্তিত হয়। যাহার শ্রুতি স্ত্বতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, 
সচ্চরিত্রতা নাই, সেই অন্ধাধমকে শ্রান্ধে অন্ন দিবে না। বেদ এবং 
ধর্মশ্ন্তর দারা ব্রাহ্মণের ত্রাঙ্গপত্,_-কেবল বেদঘার নহে--ভগবান্‌ অত্বি 
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ইহা! বলিয়াছেন। যিনি ষোগজনিত দিব্য-দর্শন প্রভাবে পাদাগ্র নিক্ষেপ 
€ সৎপথে বিচরণ ) করেন এবং লোক ব্যবহার জ্ঞান, ধর্্শান্ত্র, বেদ ও 
পুরাণোক্ত বিধি নিষেধ দর্শন করেন, তিনিই উত্তম দৃষ্টিশালী এবং সর্বব 
শান্্রজ্ঞ । সর্ধদ! শ্রুতি স্মতিপরায়ণ ব্রতী (নিয়মী ) এবং সন্বংশজাঁত 
তাদৃশ ব্রাঙ্গণকে শ্রান্ধে ভোজন করাইলে পিভৃলোক চিরন্বর্গবাসী হন। 
এবংবিধ ব্রাহ্মণে যে সময়ে দীগ্ততেজাঃ ( বনু-রুদ্দ্রাদিরূপী ) পিতা! পিতামহ 
গ্রপিতামহ উদ্দেশে প্রদত্ত অল্নের গ্রাস ভোজন করেন, (পূর্বে) এ পিতা, 
পিতামহ, প্রপিতামহ, নরকে থাকিলেও (সেই সময়ে ) নরকমুক্ত হইয়া 
নিশ্চয়ই হ্বর্গে গমন করেন। এইজন্ত শ্রাদ্ধকালে যত্বপূর্বক ব্রাহ্মণের 
বিচার করিবে” । (অন্ুবাদ--উনবিংশ সংহিতান্তর্গত অত্রিসংহিত। ) 
উপরে দৈব ও পৈত্র্যকার্য্যে অপাঙ.ক্তের অযোগ্য বা পতিত ত্রাহ্মণ- 
গণের বিস্তৃত তালিকা উদ্ভূত হইল। শান্্রকার বলিতেছেন, এইরূপ, 
পতিত ব্রাহ্মণ ভোজন নিক্ষল হয় ও পিতৃপিতামহগণ নরকে গমন করেন ।" 
আমরা ত শান্্রনির্দিষ প্রকৃত ব্রাহ্মণ একটাও দেখিতেছে ন1। প্রত্যেকেই 
ফোন না কোন কার্ধা, আচরণ, ব্যবহার ও ব্যবসায়াদি দ্বারা পতিত-_ 
অপারঙক্রেয়। কৈ আপনাদের শাস্ত্োক্ত ত্রান্মণ, কোথায় আপনাদের 
গুরু পুরোহিত ! হঁহাদের কেহইত ব্রাহ্মণ নহেন, ইহা! আমার কথা 
নহে, আপনাদেরই শাস্ত্রের কথা | কৈ ব্রাহ্মণ, -কোথায় ক্রাহ্মণ ? 
যাহা দেখিতেছি তাহার প্রায় সকলগুলিই ত কেবল নামমাত্র 
পৈতাসর্বব্ব ব্রাহ্ণ । বেশী দেখিতে চাই না, আপনাদের মন্ধু 
যাল্তবন্য যম আপত্তম্ব কথিত, আপনাদের বিষ অত্রি পরাশর ব্যাস 
নির্দেশিত, আপনাদের সংবর্ত কাত্যায়ন, বৃহস্পতি শন্খ, লিখিত দক্ষ, 
আপনাদের শাতাতপ বশিষ্ঠ উশনঃ অঙিরঃ ব্যবস্থিত একটা, দশকর্মাস্থিত 
একটী পুরোহিত, একটা ত্রাঙ্গণের নাম করুন। বেশী নয় একটা, সমগ্র 
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বঙ্গে _সমগ্র ভারতে একটা শাস্ত্রনির্দিষট ব্রাহ্মণের নাম করুন। ক্রাঙ্গণ, 
কৈ ব্রাহ্মণ, কোথায় ব্রাহ্মণ, এ বঙ্গে কোথায় ব্রাঙ্গণ? ব্রাঙ্গণ নাই। 
৪৮ বৎসর, না হউক ২৪ বৎসর, না হউক অন্ততঃ দ্বাদশবৎসর ত্রহ্মচারী 
বেশে ত্রহ্গচর্য্যাশ্রম গুরুগৃহে অধায়নাদি করিয়| ত্রাঙ্ছণ হইয়াছেন এমন 
ব্রাহ্মণ এদেশে কেহ আছেন কি? তাই বলিতেছিলাম ব্রাহ্মণ নাই। শান্ত 
আছে ব্যবস্থা আছে, গুরু আছেন পুরোহিত আছেন, আড়ম্বর আছে 
বাক্য আছে, কিন্ত ব্রাহ্মণ নাই । বেদ আছে বেদাস্ত আছে, পুরাণ আছে 
সংহিতা আছে, সাখ্য আছে পাতঞ্জল আছে, মন্থ আছে স্মৃতি আছে, ত্রাঙ্মণ 
নাই। ব্রত আছে উপবাস আছে, পুক্ভা আছে অর্চনা! আছে, মন্ত্র আছে 
তন্ত্র আছে, ক্রিয। আছে কর্ণ আছে, ব্রাহ্মণ নাই। উপনয়ন আছে যক্তো” 
পবীত আছে, যোগী আছেন যতি আছেন, ব্রহ্মচারী আছেন সন্যাসী 
আছেন, ধার্টিক আছেন দিব্যদর্শা আছেন, ব্রাহ্মণ নাই। মঠ আছে আশ্রম 
আছে, ধর্ম আছে পুণ্য আছে, ব্রাহ্মণ নাই। আপনাদেরই হিন্দুশাস্্, 
আপনাদেরই মন্--স্বৃতি বলিতেছেন ব্রাঙ্গণ নাই। আপনাদেরই শান্ত 
বাহ্মণের যে স্থুত্র নির্দেশ করিয়াছেন, আপনাদেরই ব্যবস্থাকার 
সাহাদিগকে ক্রাঙ্গণ সংজ্ঞা দিয়াছেন-_ তেমন ব্রা্মণ-_হিন্দুসমাজের এই 
ঘোর ছুর্দিনে তেমন ব্রাঙ্মণ একটিও নাই, একটিও থাকিতে পারে: 
না। আপনাদেরই দিবারাত্র কথিত শ্রেচ্ছ (1) অধিকৃত ভূমিতে 
ব্রাঙ্গণ থাকিবে কিরূপে ? অর্থের লালসায়, ধনের প্রলোভনে আপনা- 
দেরই ব্যবস্থাদাতা পঞ্ডিতগণ বদি ব্রাহ্মণেতর জাতির বেতনভোগী হইয়া 
কার্ধ্য করিতে পারেন--তথাকধিত শদ্রগণের দান গ্রহণ করিতে পারেন, 
মদ্যপারী মহাপাতকীর সংসর্গে মহাপাতক অর্জন করিতে পারেন, অর্থের 
লোতে শূত্র শিষ্য শৃত্র যজমাঁন রাখিতে পারেন, পুত্রকে শস্ত্রবিগহিত 
অসতশীন্্ (1) (ইংরেজী প্রস্ৃতি ) অধ্যয়ন করাইতে পারেন, তৰে 
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ংসোনুখ হিন্দু সাজের এই ঘোর ছুর্দিনে--সমাজ ও জাতির মঙ্গলের 
জন্য, দেশের স্থার্থ ও কল্যাণের জন্ত-_জাতিক্ষয় নিবারণের জন্ত সর্ধ্ব বর্ণের 
মধ্যে জলচল, আহারাদি, সমুদ্রযাত্রী এবং বাঁলিক! বিধব! বিবাহাদি কি 
চলিতে পারে না? বোঝার উপর শাকের আঁটিটী কি উঠিতে পারে না. 
বহিতে পারেন না? মহ! মহা! পাপ যে ক্ষেত্রে অনায়াসে হজম করিতে 
পারেন সে ক্ষেত্রে কি এই সব সামান্ত অপরাধ হজম করিয়া লইতে পারিবেন 
না? অর্থের কুহকে ভোগবাসনার মোহে পাপ ইন্দ্রিয় সেবায় যদি ধর্মশান্্ 
পদদলিত হইতে পারে তবে দেশের কল্যাণের জন্য জাতীয় উন্নতির জন্য 
হিন্দুজাতিকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি এক আধটুকু 
শান্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করা যাইতে পারে না? অবশ্ঠ পারা যাইবে-_-অমন 
শান্ত্রাদেশ বলোপসাগরে ভূবাইয়! দিয়া আমাদিগকে উত্থিত হইতে হইবে। 
বাঙ্গালাদেশে ছোোয়াছ্টোয়ীর ব্যাপারের বড়ই বাড়াবাঁড়ি। অমুকে অমুকের , 
হাতে খাইয়াছে ত উহার জাতি গিয়াছে। কায়স্থ সস্তান কি একটী সখগোপ 
সন্তান যদি গুণে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়--এবং ব্রাক্ষণ সস্তান যদি তদতাবে 
চণ্ডাল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয় এবং যদি সেই ব্রাহ্মণের ছেলে এ কায়স্থ বা 
ষৎগোপের অন্প আহার করেন তবেই ব্রান্মণ' পু্নবের জাতি নষ্ট হইল। 
আজকালকার সমাজের কর্তারা! তাহার উপর খঙ্গীহস্ত ও -তাঁহাকে সমাজ- 
ছাত করিতে উদ্যত। কিন্তু গুণবিদ্যাহীন, ব্যভিচারী চণ্ডাল অপেক্ষাও 
হীন ব্রাঙ্ষণের হস্তে খাইতে কাহারও আপত্তি নাই। এই ত হিম্দুসমাজের 
অবস্থা । বস্ততঃ পাপরোগগ্রস্থ চরিত্রহীন অধার্শিক তামস ভাবাপন্ন জাতির 
প্রস্তুত অন্ন সত্যব্রত ধার্মিক সত্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জাতির গ্রহ নহে, তাহাতে 
স্বাস্থ্য শারীরিক ও মানসিক শক্তি নষ্ট হয় । কিন্ত নামে মাত্র ব্রাহ্মণ এমন 
চরিত্রহীন কুৎপিত কদাচারী ব্যক্তির অন্নগ্রহণ করিতে বর্তমান সময়ে শান্ত 
(কোনই বাধ! প্রদান করিতেছে না। শান্তর বাধা ন! দিলেও যুক্তি উহা সর্ব! 
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পরিহারযোগ্য বলিয়! নির্দেশ করে। আহারীয় সামগ্রী শ্রিষ্, প্রাণতৃপ্থিকর, 
হৃদ, পরিষ্কৃত ও স্থাক্থোর অনুকূল হওয়ার প্রয়োজন, তাহ! না হইলে 
ব্রাঙ্মণতনয়। ব| ব্রা্মণতনয়ের পাকেও শরীরের স্রীবৃদ্ধি হইবে না, মনের 
পুষ্টি জন্মিবে ন! বরং আরও স্বাস্থ্যহানি হইবে। ত্বণিত ব্যাধিত্রস্ত বা 
পাপী ব্যক্তির স্পর্শে খাদ্যদ্রব্যে অসৎগুণবর্ধক বৈছ্যাতিক শক্তি সঞ্চার 
হইতে পারে। নামে ত্রাক্ষণ ও কর্মে চণ্ডাল এমন এক ব্যক্তি অন্ন স্পর্শ 
করিলে ক্ষতি নাই, আর নামে ক্ষত্রিয় বা শূদ্র, কায়স্থ বা গোঁপ, গুণে 
ব্রাহ্মণ এমন ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন অগ্রাহ, ইহা শাস্ত্রের আদেশ কিছুতেই 
হইতে পারে না। ইহা হিন্দু সমাজের সাল্প্রদ্ায়িক বিদ্বেষের বিষক্রিয়া 
মাত্র। আধ্য শান্্কারগণ অযৌক্তিক প্রখার প্রশ্রয় দিবেন ইহা কখনই 
মনে করিতে পারি না) ইহা! পরবর্তী যুগের ব্রাহ্ষণগণেক প্রাধান্ত স্থাপনের 
অন্তর চেষ্টার ফলমাত্র। যাহা! স্বাস্থ্যের অনুকূল, পরিষ্কার পরিচ্ছন, 
'সপথ্য, এমন খাদ্য সচ্চরিত্র ব্যক্তির ছারা প্রস্তুত হইলে তাহা অবস্ত 
গ্রহণযোগ্য । বংশ গৌরব সেইখানেই গ্রাহ্য যেখানে বংশধর পূর্ববর্তী 
পিতৃপুক্ুষের বংশে!চিত গুণদম্পন্ন! নতুবা যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে ইচ্ছা! করিলে গুণেরই সম্মান ও আদর করিতে হইবে। বংশ 
গৌরবে দে যতই বড় ও গৌরবান্বিত হউক না কেন, যাহাকে দেখিলে 
তাহার হাতের খাদ্য গ্রহণ করিতে অপ্রবৃত্তি অনিচ্ছা বা ত্বপার উদ্রেক হয় 
তাহার প্রদত্ত ব! প্রস্তত খাদ্য চিকিৎসা-শান্ত্রমতে স্বাস্থ্যহাঁনিই নহে তাহাতে 
ধর্দমহানিও করিবে । যুক্িসিদ্ধ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ত্যাগ করিয়া অপর মতে 
খাঁদ্য নির্বাচন করিলে তাহা যে মরণ কারণ হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? 
বৈদিক যুগে খাদাগ্রহণ বিষয়ে যে এরূপ আঁটাআঁটা নিয়ম ছিল না তাহা 
পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । 

বর্তমান সময়ে আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি যে, এমন শত শত 


সমাজপতি ব্রাঙ্গণগণের প্রতি নিবেদন । ২৭৫ 


২৭৬ জাতিভেদ। 


স্পেসপাস্পীসপাসপীপাসপিসপিসপিসিপাসপাসিপাসসিপস্পামপাশপি ৯৯ 


ব্রাহ্মণ আছেন ধাহার! মুখে একবূপ মনে অন্ত রকম। গোপনে তাহার! 
বথা ইচ্ছা ভাবে চলিয়া! থাকেন__সমাজ তাহা দেখে না, দেখিলেও কিছু 
বলে না । আমি এমন অনেক ত্রাঙ্গণ ও ব্রাহ্মণ-পঞ্ডিত দেখিয়াছি, ধাহারা 
প্রকান্তে নিয়জাতীয়া রক্ষিত। নারী বাখিয়াছেন। কেহ বা লজ্জা ও 
সক্কোচের মাঁথ! খাইয়া নিজ বাড়ীতেই পৃথক ঘর করিয়া দিয়াছেন। 
ইহাদের মধে আবার অনেকে বেহ্াসক্ত মদ্যপায়ী। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের 
দধি ক্ষীর বাতাস! সন্দেশ চিনি প্রভৃতি কোন কোন দিন বা! সম্পূর্ণই 
প্রণয়িনীর ঘরে উঠে, কোন দ্বিন বা উহার অর্ধভাগ পরিমাণ স্বীয় গৃহে 
আইসে। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলে বলেন--”তেমন কিছু ছিল না তৰে 
জলখাবার ও খাবার জন্ত যাহা কিছু প্রদত্ত হইয়াছিল ভোজনাস্তে উহাই 
বন্ধু করিয়া তুলিয়া! খোকা খুকিদের জন্য আনিয়াছি।” এই সমস্ত ব্রাহ্মণের 
কাহারও পেষ! গুরুগিরি, কাহারও যাজনিক, কাহারও বা ব্রান্ষণপণ্ডিতি। 
যাজনিকগণকে পদ্মাপুজা কালীপুজ! ছুর্গাপুজাদি করাইতে এবং মেযাদি « 
উৎসর্গ ও বলি দিতে হয় সুতরাং তাহাদের অধিকাংশ শক্তিমন্ত্রের উপাসক। 
মদ্য মাংস মস্ত মুদ্র। মৈথুন পঞ্চমকার-দাধনে তাহারাই অনেকেই তৎপর। 
শুরু ঠাকুর পরম বৈষ্ণব, শিষ্যগিবি ব্যবসা, মাঝে মাঝে ভাগবৎ পাঠ 
করেন-_মুখে ধর্ম কথার বিরাম নাই, মোট! মাল! গলায়, হাতে হরিনামের 
মালা, সর্বাঙ্গে তিলক চন্দনের হরিনামাস্কিত ছাপ, শিষ্য-ও শিষ্যাগণকে 
মধুর রস ব্যাখ্যা করিয়! গুনান-_পদকীর্ডনে ঘন ঘন মূর্চা যান। অথচ 
অন্তরে পাপ পরিপূর্ণ, ছাগ-প্রবৃত্ি, ভয়ঙ্কর ব্যভিচারী ৷ নিজে নিয়জাতীয়া 
রমনী বা কোথাও শিষ্যা লইয়। ব্যভিচারে প্রমত্ত_-পাপ সমূত্রে নিমজ্জিত, 
গোপনে অল্পর্শীয়! পাপিষ্ঠার প্রপ্তত খাদ্য তক্ষণে অভ্যস্ত, নারকী লীলার 
অভিনেত| অথচ বাহিরে তিনিই-_-অমুকে ত্রিরান্রি অশৌচের স্থানে ছুই 
রাত্রি অশৌচ পালন করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে সমাজচযুত করিতেছেন, 


পাপা 


সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিবেদন । ২৭৭ 


পপাসপাসপাস্পিস্পিস্পাস্পিস পিস সপসতপ৯প৯৮ 





আপিল স্পাসপিপাস্পা পাম্পি পাস্পিসপিস্পা পসিপী্িসিিসাস্পি পাতলা 


অমুকের মৃত শিশু পুত্রকে পুতিয়! ফেলার পরিবর্তে দাহ করিয়াছে জন্য 
দাহকারীগণকে দপ্ডার্হ করিয়া চান্জ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্রের ব্যাবস্থা লিখিয়! দিতে" 
ছেন। শুনিয়াছি অমুকে বনের সংস্পর্শ করিয়াছে, গুনিয়াছি অমুকে 
যবনান্ন গ্রহণ করিয়াছে, শুনিয়াছি অমুকের পিতার অমুক সাম্বৎসরিক 
সপিপ্ীকরণ শ্রাদ্ধ বাদ গিয়াছে, সুতরাং এই সব অহিন্ু ব্যবহারে ও 
গুরুতর অপরাধে আমি ইহাদিগকে সমাজচাত করিলাম । অমুকে দেশের 
কল্যাণের নিমিত্ত বিদ্যাচচ্চার জন্ত সমুদ্রপথে বিদেশে গিয়াছে__তা যাঁউক, 
সমুদ্রযাত শান্ত্রনিধিদ্ধ, অমুককে সমাজচ্যুত করা গেল। গ্রামের সকলে 
বলিতেছে, অমুক মাঝি হিন্দুর অথাদ্য ঘেড়ে মাছ খাইয়াছে স্থৃতরাং সে 
পতিত হইল--৮।১০ টাকা! বায় করিয়া যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে তবে 
উহাকে তোল! ষাইতে পারে, ইত্যাদি । একজন লোক মারা গেল-__- 
,স্বজাতীয়গণ শবদাহ করিয়া আসিল, ইতিমধ্যে একজন শত্রু প্রতিবাসী 
আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে সংবাদ দিল _এ মৃত ব্যক্তির পায়ে এক খান! 
খারাপ ঘ| ছিল! আর যাইবে কোথাত্, অমনি শববাহক, দাহকারা, 
কাষ্ঠবহনকারী প্রত্যেকের এক একখানি প্রায়শ্চিন্ধ করিয়া শুদ্ধ হইবার 
ব্যবস্থা হয়া গেল। মৃত ব্যক্তির পুত্রের! দরিদ্র, শ্রাদ্ধই হয় না--.তার 
উপর আবার এতগুলি লোকের প্রায়শ্চিত্রের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে 
কেবল কি এইখানেই শেষ, এইরূপ শত শত বিবরণ লেখা যাইতে পারে । 
ব্যারাম গীড়া নাই, হিন্দু গৃহস্থ সন্ধ্যাবেল! গোয়ালে গরু তুলিয়াছেন, পরদিন 
প্রভীতে দেখ! গেল গরু মরিয়া আছে । আর কি, ব্যবস্থাপক পণ্ডিতের অর্থা- 
গমের দ্বার উন্মুক্ত হইণ, ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়! পাঁতির টাকা পড়িয়৷ গেল। 
এমনও জানি ৪1৫ বৎসরের শিশু, নবনীত-কোমল হাত দিয়া সন্ধ্যাবেলা 
ক্ষুদ্র মৃত্তিকা থণ্ড লইয়৷ এদিক ওদিক লক্ষ্যশূন্ঠ মনে টিপ ছুড়িতেছে, 
ঘটনাক্রমে উহার এক খণ্ড নিকটবর্তী একটী বৎসের গান্র স্পর্শ করিল কিন্তু 


২৭৮ র্‌ জাতিভেদ। 


»পাপপেপাশাশাীটিশািিশিাশাাশিসপাশাশাা্াশিশিটীস্পিটি 


উহাতে বসের কি হইবে ? যথাকালে গৃহস্থ অন্যান্ত গরুর দহিত বৎসটাকেও 
ঘরে তুলিল। পরদিন দেখ! গেল, বৎ্সটা মৃতাবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছে। 
পাড়ায় সোঁর গোল পড়িয়া! গেল-_বৈকাল বেল! ছেলেকে টিল ছুড়িতে 
কে নাকি দেখিয়াছিল, কথা ক্রমশই ছড়াইয়া পড়িল ও অবশেষে পণ্ডিত 
ঠাকুরের কাণে এই কথা গেল। আর কথা কি, অমনি একজন লোক 
পাঠাইয়! ছেলের পিতাঁকে ডাকিয়া! আনিয়া বল! হইল, তোমার ছেলেই 
এগো-হত্যাকারী। সে শিশু সুতরাং তোমাকে এজন্য প্রায়শ্চিার্থ হইতে 
হইতেছে । আর কত লিখিব, আপনাদের এই সব পণ্ডিত ও সমাজ- 
পতিগণের ব্যবহারের কথা লিখিতে বসিলে একখানা স্বতন্ত্র দীর্ঘ পুস্তক 
হইয়৷ পড়ে । হায়! বঙ্গের সমাজপতিগণ ! আপনারাই আবার পণ্ডিত, 
শান্জ্ঞ, ত্রাক্ষণ, বিধি-ব্যবস্থা-দাতা ! “নিজের বেল! লীল1 খেলা, দোষ 
লিখেছেন শুদ্রের বেলা,” আপনারা নিজের! নরক সমুদ্রে হাবু ভুবু, 
খাইতেছেন, কিন্তু শুদ্রদের মন্তকের উপর বত বিধি-ব্যবস্থ! শান্ত্র-তস্ত্রে 
গুরুভার চাঁপাইয়া উহাদিগকে দাবাইয়৷ রাখিতে কুষ্টিত নেন, উহ্াপ্দিগকে 
মাথা তুলিবাঁর সুযোগ দিতেছেন ন1, হাঁপ ছাড়িবার অবসর দিতেছেন 
না। কপটতার এই সব মহা মহা পাপের জন্ত আজ তাকাইয়৷ দেখুন 
্রাহ্মণ জাতির কি শোচনীয় পরিপাম। খাষির বংশধর আজ গাড়োয়ান 
সুটে মজুর (উত্তর পশ্চিম গ্রদেশে প্রচুর দেখ! যার) দারোয়ান_-আদালতের 
পেয়াদা। এক মুষ্টি অঙ্গের জন্ত কাজাল বেশে দ্বারে দ্বারে ঘূর্ণ্যমান ! 
এ দৃশ্ঠ--এই শোচনীয় খ্বস্থা দেখিবার নহে, বিখিয়া বুঝাইবার 
নহে। 

আপনার! ভিতরে ভিতরে যা তা পাপের অভিনয় করিতেছেন আর মুখ 
মুছিয়া বাহিরে আসিয়! সমাজের শীর্ষস্থান সমাঁজপতির পবিত্র আসনে উপ- 
বেশন পূর্বক শূত্রদ্দের দগুমুণ্ড বিধান কর্িতেছেন। বাহিরে কতকগুলি 





সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিবেদন । ২৭৯ 


সপপাসপিশিিসিপসপিসিসিপাপাসিসাসপিপিসপাস্পিসিসপাস্পিস 


সামাজিক রীতি-নীতি যথাযথ পালন করিতেছেন, কিন্তু হায়! জানেন 
নাকি বাহিরের রীতিনীতিই ব্রাহ্মণের ত্রাঙ্মণত্য অটুট রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট 
নহে! 

এমন দেখিতে পাওয়| যায় যে কায়স্থ গোপ তস্তবায় বৈদ্য প্রভৃতি বন্ধু- 
দিগের সহিত আপন গৃহে ব্িয়। অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান একই পাত্রে আহার 
করিতেছেন। রেলপথে গাড়ির মধ্যে লুচি তরকারি পন্কান্ন মিঠাই মোগ্া 
প্রভৃতি কিনিয়৷ শ্বচ্ছন্দে আহার করিতেছেন; পাশেই লাগালাগি ভাবে 
শৃদ্র ও মুসলমান আরোহী উপবিষ্ট । আহার হুইয়! গেল-_পানিপাঁড়েকে 
ডাকিয়! ঘটিতে জল লইলেন, পান করিলেন, হাত মুখ ধুইরা রুমালে মুখ- 
খানি মুছিয়৷ দিব্য মশলার তান্ুল একটা মুখে ফেলিয়া দিয়! চুরুট পানে 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং গন্তব্য ঞ্রেসনে নামিয়! দিব্য ব্রাহ্মণ সাজিয়া যথাস্থানে 
চলিয়! গেলেন। ইহাতে তাহার জাতিও গেল না, নিন্দাও হইল না, শান্ত 
বাধ! দিল না) ছ্রিমারে গেলেই দেখা যার--সমাজপতি জমিদার বাবুগ্ণ 
প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাঁমরাতে মুসলমান বাঁবুর্দিকে ডাকিয়া 
খাবার কিনিয়। স্বচ্ছন্দে থাইতেছেন। বলবান্‌ ও ধনবান্‌ বলিয়া স্মৃতি ও 
সংহিতা এ জায়গায় নীরব । ঠিমারের কেরাীগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু 
সন্তান, বেতন ত পনর, কুড়ি, পঁচিশ টাক! পরিমাঁণ। তাহাদের ত মুসলমান 
বাবুর্চি ভিন্ন গতিই নাই । অথচ ইহাদের মধ্যে কয়জন লোক সমাজচ্যুত 
হইতেছেন ? সমাজচুাতি হওয়! ত দুরের কথা, ইহারাই বাটীতে আসিয়া 
অন্যকে সমাজচ্যুত করিতেছেন) সভ1 সমিতিতে হিন্দুধর্দের সাত্বিক 
আহারের ও ম্পর্শদোষের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা করিতেছেন) ইহাদের অতি- 
ভাবকগণ শাস্ত্রের বচন দ্বারা উহ সমর্থন করিতেছেন। কেহ যদি এক সঙ্গে 
আহারের কথা উল্লেখ করেন ত নাসিকা! কুঞ্চিত করিয়া তাহার প্রতি তীব্র 
ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ সব কপোলকলিত তৈয়ারী গল্প 





২৮০ জাতিভেদ ৷ 


নহে--সঘা দৃষ্ট ঘটনা । এবং এইরূপ ঘটন! দিবারাত্র অসংখ্য অসংখ্য 
সংঘ্ষটিত হইতেছে। 

বর্তমান সময়ে যুবকগণের মধ্যে বন্ধুবান্ধবাির সহিত জাতিগত পার্থক্য 
ভুলিয়া মিলিয়। মিশিয়৷ এক হইবার একটা ইচ্ছা কোন কোন স্থলে যেন 
দেখিতে পাওয়া যায়। সে ইচ্ছা বাহিরে প্রকাশ করিবার কাহারও সাহস 
হয় না। সমাজ তাহা বুঝিতে পারতেছে কিন্তু কিছু বলিতে পাঁরিতেছে 
না। সমাজের এমনই অধঃপতন হইয়াছে যে যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত তুমি বাহ্যিক 
সামাজিক রীতিনীতি মানিয়৷ চলিবে__ততক্ষণ তুমি গোপনতাবে যাহা! 
কিছু কর না কেন, তাহাতে তোমার কিছুই হইবে ন1। রায় বাহাছুর লালা 
বৈজনাথ এই লব লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ লিখিয়াছেন £-- 
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বর্তমানকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূড্রাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জন্ত 
যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অন্ধুশীসন শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় উহ৷ ষধার্থভাবে 
পালন করিবার শক্তি এখন কাহারও নাই। রাজ! ভিন্ধন্মাবলম্বী, বিশেষতঃ 
কাল-ধর্মেরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। আমরা কেহই আর সে বিধি 
ব্যবস্থা পালন করিয়। চলিতে পারিতেছি না। আমর! কেবল মুখেই শাস্ত্রের 
দোহাই দিতেছি কিন্তু ভিতরে ভিতরে শীস্রকে বিলক্ষণই অবমানন! 


সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিবেদন । ২৮১ 


করিতেছি। এইরূপ ক্রমাগত করাতে আমরা ধীরে ধীরে ক্রমেই কপটাচারী 
হইয়া পড়িয়াছি। ম্‌ন মুখ এক করাই ধর্ম এবং এই ধর্মই সমুদয় কল্যাণের 
আম্পদস্বরূপ ) "মুখে এক মনে আর” করাতে আমর! সত্য হইতেও ভরষ্ট 
হইয়াছি। এই সত্য ও ধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া! আমরা রসাতলে যাইতে 
বসিয়াছি, অবনতির চরম সীমায় আসি! উপনীত হইয়াছি। যেখানে 
আমি আমার নিজ ইচ্ছামত সত্যের অপলাপ করিতেছি সেখানেও অন্তের 
কিছু বলিবার অধিকার নাই | কেনন! বাহক নিয়ম রক্ষার কোনই ত্রটী 
পরিলক্ষিত হইতেছে না । এখন এমন হইয়। দাড়াইয়াছে যে একট! অন্তায় 
কার্য করিবার পৃর্ববে আমর! মনে করি পন! হয় প্রায়শ্চিত্ত করিব” । প্ররায়- 
শ্চিত্তেই সব শেষ হইয়া যায়, এ ধারণা! নিতান্ত ্রমাত্্ক। এই ধারণ 
দ্বারাই অঙ্থুমান করা যায় যে শান্ত্রোক্ত বিধি নিরমের উপর আমাদের আদৌ 
আস্থা নাই। তবে লোকাচার ও সমাজের ভয়ে প্রকাশ্তভাবে সে কথা 
“বলিতে পারিতেছি না। আমি যাহা করি_-তুমি তাহা জান, এবং তুমি 
যাহ! কর আমি তাহ! জানি, এবং আমাদের উভয়ের কথা সমাজেরও সকলে 
জানে । আমার কথাও ভুমি বল না--তোমার কথাও আমি বলি না এবং 
আমাদের উভয়ের কথ সমাজ জানিলেও কিছু বলে না। চোরে চোরে 
মান্তুত ভাই সাজিয়! আমর! পরষ্পরের দোষ পরম্পরে টাকিয়া লইয়াছি। 
এইরূপ ভারে দীর্ঘকালগত আমাদের ব্যষটির সষন্র কষুত্র দোষ ও পাপ তিল 
তিল করিয়া পরিবর্ধিত হইয়! বিশাল পর্বতাকার ধারণকরতঃ হিন্দুসমাজরূপ 
বিরাট সমষ্টির উপর চাপিয়। পড়িয়াছে। সে চাপনে সমাজ-শরীর বিকল 
অচল অবশ হইয়! পড়িয়াছে, তাহার সোজাভাবে উঠিয়া ঈ্াড়াইবার ক্ষমত! 
নাই, নড়ন চড়নের শক্তি নাই, সে মৃতপ্রাক্স হইয়া পড়িয়াছে। 
এই কথায় কথায় প্রার়শ্চিন্ত করা সম্বন্ধে মাননীয় এন জি, চচ্ 
ভারকর মহোদয় মান্দ্রাজে সমাজ-সংস্কার সমিতির চতুর্থ বার্ধিক অধিবেশনে 


২৮২ জাতিভেদ। 


সভাপতি রূপে ১৮৯৬ খুষ্টার্ষে বক্তুতা প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়৷ 
বলিয়াছিলেন__ 
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এই ত প্রায়শ্চিত্ের অবস্থা। আবার সেই প্রীয়শ্চিত্তেরই ব| কত 
রকমারি ভাব । দোষী ব্যক্তি যদি মস্তক মুগ্ডন করে, পূর্বদিন নির্জল! 
উপবাসী থাকে ত কথিত কয়েক কাহন দণ্ডার্থ হইবে । আর যদি সে একটু 
ৰাবুগোছের হয়, ও মন্তক মুণ্ডন করিতে অশ্থীক্কত হয় তবে তাহাকে নির্দিষ্ট 
করেক কাহনের দ্বিগুণ ব্যয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ।.. এবং, দোষী ব্যক্তি 
বর্দি আরও উচ্চতর ধনাট্য বাক্তি হয়, তবে তাহাকে নির্দিষ্ট কাহনের 
চতুগুণ কাহন ব্যয় করিস প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু চতুগ্ু. 
কাহন ব্যয় করার জন্য ত্রাহাকে আর মাথ! মুগডন করিতেও হইবে নাঁ_ 
উপবাসীও থাকিতে হইবে না । তার পরিবর্তে তার একজন প্রতিনিধি 
কর্মচারীকে উপবাদী থাকিতে হইবে ও মস্তক মুগ্ডন করিতে হইবে। 
অর্থাৎ টাকার উপরই প্রায়শ্চিত্তের লঘুত্ব ও গুরুত্ব নির্ভক করি থাকে। 


সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিবেদূন ২৮৩ 


এেপাসপিসপাসাসপিসিপাশিসপাপসিপা পাশাপাশি 


কিন্তু ইহাই কি সত্য ? টাকা কি কখন পাপ হইতে মুক্তিদান করিতে 
সমর্থ? এরূপ হইলে ত রাজা মহারাজা! ও জ্মিদারগণই সর্বাপেক্ষ নিষ্পাপ! 
শ্তামকুমার রায় চৌধুরী যেন জমিদার, গোরুর মাথায় আঘাত করিয়া 
একটা গোহত্যা করিয়াছেন, তাহার প্রচুর টাকা) রামকুমার দে তাহার 
একজন ৰেতনভোগী সামান্ত কর্মচারী । ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশর ব্যবস্থা 
করিলেন__এই সঙ্ঞানকৃত গোহত্যারপ মহাপাপের জন্য চাল্জরায়ণ প্রায়শ্চিত 
করিতে ও উহাতে ২৫২ আন্দাজ ব্যয় করিতে হইবে এবং ইহাতে 
শ্তামকুমার বাবুকে ২৫২ টাক! ব্যয়, মাথ! মুণ্ডন করিচে এবং উপবানী 
থাকিতে হইবে! শ্তামকুমার বাবু বড়লোক জমিদার, তিনি কি মাথা মুণ্ডন 
করিতে পারেন ? লোকে দেখিয়া বলিবে কি? আর উপবাস ! তার কি 
আর উপবাস করিবার শক্তি আছে? যে অন্নপিত্রের পীড়া, সকালে স্নান 
করিয়! চারিটা আহার না করিলেই অল্প উঠে । কাজেই স্থির হইল কর্মচারী 
_রামকুমারই মাথা মুণ্ডন করিবে ও উপবাসী থাকিবে, তবে সে জন্য বাবুর 
কিছু বেশী টাকা (১০০২)ব্যয় করিতে হইবে । ২৫২ দণ্ড কিন্ত মাথ! 
মুণ্ডন না করার জন্ত দ্বিগুণ দণ্ড ৫০২ লাগিল, এবং উপবাস ন! করার জন্ঠ 
চতুগুণ দণ্ড অর্থাৎ মোট ১০০২ লাগিল! নির্দিষ্ট দিনে রামকুমার 
উপবাদী রহিল, ক্ষৌরকার আপিয়! মাথা মুণ্ন করিয়া দিয়া গেল-_পুরোছিত 
ঠাকুর মহাশয় প্রায়শ্চিত্ত করাইতে আসিলেন । ওদিকে বাবু সকালে 
চারিটী আহার করিয়া দিব্য ছুগ্চফেননিভ শবধ্যায় শয়ন করিয়া সুথে 
নিপ্রার কোলে গা ঢালিয়া দিলেন । অপরাধ করিল একজন, মাথ! মুণ্ডন 
ও উপবাস করিয়া! মরিল আর একজন--এবং ইহাতেই বাবু গোহত্য। 
জনিত মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন! বলিহারি হিন্দুসমাজের: 
এবনিধ বাবস্থা দান করাকে ? এ দেখিতেছি “আত্মবৎ সর্বতৃতেযু যঃ 
পশ্ততি সঃ পণ্ডিতঃ* এর মত অদ্ভুত ঘটনা । একটা ছোট শিশুকে গুরু 
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মহাশয় বলিয়াছিলেন সর্ধ প্রাণীকে যে আপনার মত দেখে সেই পণ্ডিত । 
মাঘ মাস শ্রীপঞ্চমীর দিন পিতা বলিলেন “খোকা যাঁও ন্নান ক'রে এস, 
সরস্বতীর পদে অঞ্জলি দ্বিতে হবে” । থোকা পুকুরের ঘাটে স্নান করিতে 
গেল, মাঘ মাস দারুণ শীত, জল যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হুইয়! গিয়াছে; 
অদূরে এ থোকাদের বাটার একটা বাগ্দি বাধক চাকর কি করিতেছিল, 
এ বাগ্দি বালককে দেখা মাত্র খোকার গুরুমহাশষের শ্লোক মনে পড়িয়া 
গ্নেল,--তখন তাড়াতাড়ি যাইয়া সে তাহাকে টানিয়া আনিয়! পুকুরে চুবা- 
ইয়! হাত ধরিয়া! লইয়া গিয়! দেবী-মণ্ডপের দ্বারের সম্ুখে দাড় করাইয়া 
পুরোহিতঠাকুর মহাশয়কে ডাকিয়া! বলিল--“ইহারই হাতে ফুল বেলপাতা 
দিন ও মন্ত্র পড়ান--এ অঞ্জলি দিলেই আমার অগ্রলি দেওয়া হইবে, 
পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় আমাদের সেদিন উপদেশ দিয়ে ছিলেন “আত্মবৎ 
সর্বভূতেষু বঃ পশ্তি সঃ পঞ্ডিত। 

বাঙ্গলার প্রায়শ্চিত্ত সমস্তাও কি বঙ্কিমবাবুর এই রহস্যময় গল্পের স্তায় 
কৌতুকজনক ও হান্তোদ্দীপক নহে? তবে এই যে ব্যাপার ইহার মূলে 
্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন অন্ত কিছু নাই। কোনরূপে একটি প্রায়শ্চিত্ের যোগাড় 
করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণগণের বেশ দুপয়সা লাভ আছে। তাত্র মূল্যের 
সমান অর্থ ব্যবস্থাদাতা৷ ক্রাহ্গণ পণ্ডিত, পুরোহিত এবং অগ্রদানী পৃথক 
পৃথক ভাবে প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ কথিত পরিমাণ তাত্্রের মূল্য ১২ হইলে 
পঞ্ডিত, পুরোহিত ও অগ্রদানী প্রত্যেকে ১২ পাইবেন । কাজেই বত 
টাকা বাড়িবে এ তিনজনের ততই স্থবিধা। এইজন্তই শৃদ্রদের উপর 
প্রায়শ্চিত্ত দানের এত ঝোঁক ও আগ্রহ। হায় স্বার্থপর সমাঁজপতিগণ ! 
নিরক্ষর সরন প্রাণ শৃত্রগণের পরিশ্রমন্ধ অর্থ কি এমনি করিয়া ধর্মের 
নামে- শাস্ত্রের নামে শোষণ করিতে হয়? 

সমাঁজপতিগণ ! আপনাদিগকে জিজ্ঞাস! করি জাতীয় অর্ণবপেধতের 
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তলদেশে যে সব বড় বড় ছিদ্র রহিয়াছে উহ! বন্ধ না করিয়! আপনার! 
হুম ৃক্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র লইয়া অত ব্যস্ত হ্টয়াছেন কেন, না, সাহসে 
কুলায় না বুঝি ? খুঁটি নাটি লইয়া বাস্তঃ কিন্তু বড় বড় দোষ গুলি 
চোখে দেখিতে পান না। রাজ বাজরা হইতে আরম্ভ করিয়! জমিদার 
তালুকদার এবং উকীলের মুন্থরী ও সামান্য কর্মচারী পর্য্যন্ত কয়জন 
আপনাদের রঘুনন্দন মানিয়! চলেন? জানেন না কি শতকর! কতজন 
লোক মদাপায়ী ব্যতিচারী ৷ চিকিৎসক ত স্রাবিক্রেতা ও মাংসবিক্রেত৷ 
কসাইর স্তায় পাপভাগী, তারপর যাহার! প্রকাশ্ত ভাবে অর্থ লইয়া 
মিথ্য! সাক্ষ্য দান করেন, সুদ লইয়! টাকা ধার দেন, যাহারা রক্ষিতা 
রমণী রাখেন ইহাদের সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন। ব্রাহ্ষণগণের ত শ্রেচ্ছ €?) 
রাজ্যে বাস করার কথা নাই, -শুত্রের দান গ্রহণ করার বিধি নাই? দাসত্ব 
কর! ত ব্রাঙ্গণের পক্ষে সম্পূর্ণ অবৈধ ' দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের অস্তিত্ব 
যেন্বীকার করিতে চাহেন না জিজ্ঞাসা করি ক্ষত্রিয় বৈশ্ ভিন্ন ব্রাহ্মণের 
চলিবার উপায় কি? এই সব গুরুতর পাতক সম্বন্ধে ত কৈ একটি কথাও 
গুনিতে পাই না । এই সব অপরাধের জন্য কৈ কাহাকেও ত কোন দিন 
প্রায়শ্চভ করাইতে ও প্রায়শ্চিন্ত করিতে দেখিলাম না। কলিকাত৷ 
মহানগরীতে এমন শত শত হিন্দু আছেন, যাহার! প্রতিদিন ইংরাঁজদিগের 
হোটেলে হিন্ধুর অম্পর্শীয় অতক্ষ্য খাদ্যদ্রব্য সকল আহার করিতেছেন । 
অথচ সমাজের তাহাতে উচ্চবাচ্য নাই, গুধু তাহাই নহে-_হহারাই আবার 
_ অনেক স্থলে সমাজপতি ও দলপতি বলিয়া! পরিচিত। গুধু কি ইহাই, 
আমরা! প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপরে পাঠ করিতেছি অমুক সাহেব বাড়ীতে 
অমুক তারিখে বিরাট ভোজ হইয়া গেল, উহাতে সমাজের কত গণ্য মান্ত 
বাক্তি আনন্দের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, বিলাতি খানার মুখখখরুচি 
সম্পীদন করিয়াছেন; ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাদের বাটীতে নিম্মমিত 
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শপ 


ভাবে ক্রিন্না কাণ্ড নির্বাহ হইতেছে, নিয়মিত ভাবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ 
আদিতেছেন, থাইতেছেন, বিদায় পাইতেছেন, একটুও উচ্চবাচ্য নাই। 
ইছাদের কি জাতি যাইতে পারে না ? না, সেখানে রৌপ্য মুদ্রার চাকচিক্য 
অধিক। আর শাসনই বাঁ করিবে কে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ত বিষবৃক্ষের 
নগেন্জ দত্তের স্তায় রাজ! মহারাজা ও জমিদারগণের হস্তের ক্রীড়ণক মাল । 
তাহাদের প্রদত্ত বৃতি বিদায় প্রভৃতিই ত্রাঙ্মণ পঞ্ডিতগণের জীবিকার প্রধান 
উপায় । হায় হিন্দু সমাজ ! হাঁয় রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত !! 

সমাজ শরীরের বড় বড় ব্যাধির দিকে আপনাদের আদে দৃষ্টি নাই, 
দৃষ্টি ওধু তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে | প্রথমতঃ 491] 5০৮৮ ০%া) 002001706 
নিজের চরকায় তৈল দ্বিন, পরে অন্তের ভাবন! ভাবিবেন। পূর্বের 
নিজেদের ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কার করুন, তারপর অন্তান্ত সমাজের উপর 
আধিপত্য করিতে অগ্রসর ই ইবেন। শান্ত্ের কঠিন বিধি কি শুধু নিরীহ 
শুক্রদের জন্ত 1 নিজেদের জন্ত নহে? নিজেরা শান্তর মানিবেন না ব্যবস্থা: 
মানিবেন না কিন্তু অন্তকে মানাইবার জন্য জোর জবরদস্তি করিবেন। 
এ যে হুর্বধলের প্রতি অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু অত্যাচারিগণ, 
'আপনার। কি জানেন ন। অত্যাচারীর অত্যাচার দমনের জন্ত উপরে একজন 
আছেন। তাহাকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। সহ বৎসরের মহা 
শিক্ষাতেও কি এ জ্ঞান হয় নাই? আপনাদের অত্যাচারী পূর্বপুরুষগণের 
মহাপাপের ফলই যে আপনাদের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ তাহা কি আজও 
উপলব্ধি করিতে পারেন নই ? | 

“সর্ব শান্তর পুক্াপেষু ব্যাসন্ত বচনং ঞ্রবং 
পরোপকারস্ত পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্* ॥ 

এইটী তলাইন্কা বুঝিতে চেষ্টা করুন। পাপ বিনা সাজি। মিলে কি ? 

আপনার! কি বলিতে চাঁছেন হিন্দুর! চিরকালই ধার্টিক---চিরকালইংভ্তায়-. 
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পথবর্তা, কিন্ত ভগবান্‌ অন্তায়্ূপে তীহাদিগকে এই কঠোর অবস্থার মধ্যে 
ফেলিয়! ছুঃখ দিতেছেন ? তাহার স্ায়-তৌলদণ্ সম্বন্ধে অন্যায় দোষারোপ 
করিবেন না। যতদিন হিন্দুজাতির মধ্যে স্তায়, সত্যপরায়ণতা, ধর্ম, দয়! 
প্রতৃতি গুণ ছিল, যতদিন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শুদ্রের মধ্যে পরম্পর গাঁচ 
প্রীতি প্রণয় ছিল, যতদিন চারি শ্রেণীর মধ্যে অখণ্ড ভ্রাতৃপ্ভাব অক্ষু্ ছিল-- 
যতদিন প্রাণী মাত্রকে হিন্দুগণ নিজ শ্বরূপের প্রতিবিদ্ব শ্বরূপ অবলোকন 
করিতেন--ততদিন হিন্দুর সিংহাসন জগতের সর্বোপরি স্থানে সমাসীন 
ছিল-_কিন্ত তার পর-_আহা তার পর যখন ন্যায় তুলাদণ্ডের অসত্যের 
দিক্‌ কিঞ্চিৎ হেলিয়া পড়িল--অমনি স্তায়ের প্রতিমূর্তি ভগবান্‌ ভারতবর্ধকে 
ছুঃখ শোক ও পরাধীনতার ঘনাবর্তে ফেলিয়া দিলেন। 

হৃদয়হীন ব্রাঙ্ষণ মন্ত্রীগণের কুমন্ত্রণাবলে যখন স্থার্থপর পণুবলঘৃপ্ত 
স্নেহমমতাহীন হিন্দুরাজগণ অত্যাচারে নিরীহ প্রজাকুলকে জর্জরিত ও ক্ষত 
বিক্ষত করিয়া তুলিল, অমনি প্রীভগবানের ভ্তায়ের সিংহাসন কীপিয়া উঠিল, 
অত্যাচারের মধ্য হইতে তগবানের বরাতয় হস্ত উতোলিত হইল, ভগবান্‌ 
মুসলমানের হাত ধরিয়া ভারত-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; ব্রাহ্মণের 
গর্ব পূর্বেই খর্ব হইয়াছিল এক্ষণে ক্ষজ্রিয়ের গর্ব যাহা কিছু ছিল, সেটুকুও 
চরণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে ভারতবক্ষে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠ 
লাভ করিল । ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম । ভগবান্‌ অনেক সঙ্থ করেন, 
. কিন্তু প্রককৃতিপুঞজের অত্যাচার যখন নিতান্ত ছূর্রিসহ হইয়! উঠে, যখন মানব- 
পুঞ্জ কেবল কোথায় ভগবান, কোথায় ভগবান্‌ বলিয়া কাতর ক্রনদনে 
গগনমণ্ডল গ্রতিধ্বনিত করিয়া তুলে, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন 
না, অমনি মাতৈঃ বাণীতে ভূমগ্ুল কাপাইয়! তিনি স্বপ্নং মর্ততূমে অবতীর্ণ 
হন। অত্যাচারীগণের হ্বাদয়রক্তে ধরাতল অিসিক্ত, প্রক্কাতিপু্জের হয়" 
গগনে সাবার শাস্তির বিমল চন্্রমা! উদিত এবং ধর! তআবার স্ুশীতল হয়। 
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ইতিহাল পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, সামাজিক অত্যাচার যখন 
নিতান্ত অসহৃ হইয়া! উঠে এবং নেই ভীষণ অত্যাচারে নিরীহ নরনারীর প্রাণ 
যখন পিষিয়া যাইবার উপক্রম হয় তখন সেই দারুণ অবস্থার মধ্য হইতেই 
উহার প্রতিকার পথ বাহির হইয়া পড়ে। শেষে পদদলিত নিপীড়িত 
জনগণের প্রতিহিংসা বন্ধি দাউ দাউ করিয়া জলিয়! উঠে এবং ঘোরতর 
সামাজিক বিপ্লব উপস্থাপিত হয়। এইরূপ সময়ে প্রায়শঃই দেখা যায় 
এক একজন অসীম শ্রাতিভাশালী মর্াক্মার আবির্ভাব হয়। লক্ষ লক্ষ 
লোকে যে বিরলে নয়ন জল বর্ষণ করিতেছিল, তাহা ইছারা দর্শন করেন, 
সহস্র সহস্র মানব হৃদয়ে যে ক্রোধবন্ছি ধৃমায়মান হইতেছিল তাহা ইহাদের 
হৃদয়ে ভয়ানক দীবাগ্রির আকার ধারণ করে, শত শত অন্তঃকরণে যে 
কামন! জাগিতেছিল তাহা ইহাদের প্রাণে পুঞ্জীভূত হয় । ইহারা নিপীড়িত 
পদদলিত বৃভূক্ষিত নিগৃহীত শ্ররৃতিপুঞ্জের নেতৃম্বরূপ হুইয়৷ দিংহ গর্জনে 
জগৎকে কম্পিত করিয়া আবিভূর্ত হয়েন, জগতের সমুদয় শক্তিপুঞ্কে” 
অশ্রাহ্হ করিয়া সত্য ও ন্তায়ের বিজয়পতাক! উড্ডীন করিয় দেন এবং 
বন্দু করে অত্যাচারীর পাপ-সিংহাসন এক আছাড়ে চূর্ণ কিচুর্ণ করিয়া 
দেন। ইহার! মাঁনবকুলে বীর সদৃশ । রোমীয় পোপদিগের অত্যাচার 
ও নির্ধ্যাতন হইতে প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করিবার নিমিভত ইউরোপে বীরবর 
মার্টিন লুখারের অভ্যুদয় হইয়াছিল । ফরাপি বিদ্রোহের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেও আমর! এইরূপই দেখিতে পাই। ধনশাঁলীগণের অত্যাচার 
বখন নিতাস্ত অসহনীয় হুইয়! উঠিল; এক পক্ষে ফ্রান্সের দীন দরিজ্র 
পরক্কৃতিপুঞ্জ সামান্ত একমুষ্টি অনের জন্য লালািত হইন্া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি 
করিতেছে, অপর পক্ষে ধনীগণ নিজেদের অষ্টালিকায় বিলাসিনী প্রণয্লিনী- 
গণের সহিত আমোদ আহ্লাদে মত রহিয়াছেন, এক পক্ষে প্রজাকুল 
ধার্ত কুকুরের স্তায় দ্বারে দ্বারে ঘুরি! বেড়াইতেছে ও অনশন যন্ত্রণায় 
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পথে ঘাটে ছট্ফট, করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, অপর পক্ষে এশ্বর্যয-মদমত 
ধনিগণ তাহাদের দুঃখ দৈন্যের প্রতি বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি প্রকাশ ন! 
করিয়া বরং অৎন্ঞা-স্থচক ভাষায় দুর দুর করিয়া তাড়াইয়! দিতেছেন। 
এই ভীষণ বৈষম্য ভাব, এই ঘোর ছুঃখ ছুর্দশা, এই ভয়ানক সামাজিক 
অত্যাচার যখন নিতান্ত ছুর্িসহ হইয়! উঠিল তখন আকাশ-মগুল প্রতি- 
ধ্বনিত করিয়া ধরিত্রী বিকম্পিত হই! ভগবন্ধাণী প্রচারিত হইল “অভ্যু্থান 
কর, অভ্যুত্থান কর”। ঠিক এইরূপ ভাবে পরবর্তী আর্ধা সমাজে খষি 
নামধেয় ত্রাহ্মণগণের প্রবল প্রতাপে নিয়জাতি সকল যখন নির্যাতিত 
হইতে লাগিল, রাজাদিগের শক্তি পর্যাস্ত যখন নামমাত্র অবশেষ রহিল, 
আধ্যাত্মিকাদি সর্বপ্রকার দাসত্বে যখন সাধারণ প্রজাবৃন্দের মনুষ্যত্ব 
গতপ্রায় হইল, অধিকাংশ প্রকতিপু্জ যখন পগুগ্রায় হইয়! ঈাড়াহল-_তখন 
ঈশ্বর বজবনাদে আদেশ করিলেন “উখান কব”; অমনি রাজপুত্র প্রেমাব হার 
' শাক্যসিংহ সত্যের বিমল উজ্জ্বল আলোক হস্তে ধারণ করিয়া ভারতের 
ঘনান্ধকার মধ্যে উঠিয়া ফাড়াইলেন। কে আসিল বলিয়া! ভারতময় হুলস্থুল 
পড়িয়। গেল। সিদ্ধার্থ একদিকে রাজৈশ্বর্যয পায়ে ঠেলিলেন, অন্য দিকে 
ব্রাঙ্মণগণের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উপর খড্গাঘাত করিলেন। তিনি 
সকলকে প্রেমের আহ্বানে ডাকিয়া বলিলেন “হে পদদলিত নিপীড়িত 
জাঁতি সকল, আমার নিকট আগমন কর। আমি তোমাদিগকে আলিঙ্গন 
দ্রান করিতেছি । আমার ধর্ম আকাশের ন্যায় বিস্তৃত, ইহার নিয়দেশে 
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পুরুষ রমণী, ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ সকলে সমভাবে বাস 
করিবে” । এই মহাবাণী সর্বত্র ঘোষত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সমাজে 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। সহন্র সহত্র বৎসরের গুরুভার যেন মস্তক 
হইতে খসিয়! পড়িল। প্রজ্ঞানৃন্দের দগ্ধ মরুতুল্য হতাশ প্রাণে আশার 
'অমৃত্ধার| সিঞ্ত হইল। মহাপ্রাণ লুখারের অভ্যুদয়ে ইউরোপে যেমন 
১৯ 
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চারিদিকে স্বাধীন চিন্তার জোত প্রবাহিত হইয়াছিল, বুদ্ধের আঁগমনে 
ভারতবর্ষে সেই দশা ঘটিল। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণগণের প্রতৃত্বের প্রতিবাদ 
করিয়া প্রতিবাদের পন্থা খুলিয়া দিলেন। সেই হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্র 
স্বাধীন চিত্তার প্রবল বন্ঠ! প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল এবং এ সঙ্গে ভারত 
সমাজ বচ্ছবিধ সম্প্রদায়ে বিভ্ঞ হইয়া পড়িল। তার পর বৌদ্ধধর্মের 
প্রচারের দিবস হইতে নিয়জাতীয় লোকদিগের উন্নতির সুচনা আরম্ত 
হুইল) দলে দলে নিয়শ্রেণীর লৌক সকল মহামতি বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতে 
লাগিল। ক্রমে শ্রমণ শব্ধ ব্রাহ্মণ শবের প্রতিদ্বন্বী হইয়া উঠিল। এই 
স্থানে জাতিভেদের মূলে প্রথম আঘাত পড়িল । 

জাতিভেদের উপর দ্বিতীয় আঘাত করিলেন মুসলমান রাজারা । ইহারা 
জাতিভেদ ও পুতুল পুজার অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন। ইহার! বগিলেন__ 
“আমরা ব্রাহ্মণ শুদ্র বুঝি না, যে আমাদিগের কার্ধ্য করিবে আমরা তাহাকেই 
পুরস্কৃত করিব। ব্রাহ্ষণগণ বংশমর্ধ্যাদায় গর্বিত হইয়া! এই সব যবন 
রাজা্দিগের অনেক তফাতে রহিলেন, ওদিকে দলে দলে কায়স্থ ও বৈদ্যগণ 
এবং নিয়জাতীয় হিন্দুসস্তানগণ অগ্রসর হইয়! রাজ সরকারে প্রবিষ্ট হইতে 
ও কাজ কর্মের সুবিধার জন্য মুসলমান বাদদাহগণের ভাষ! শিক্ষা করিতে 
লাগিলেন। ইহাতে এই হইল যে মুসলমান সহবাসে আসিয়া, তাহাদের 
রাজনীতি চাল চলন দেখিয় শুনিয়া! এবং মুসলমানি সাহিত্যাদ্দি পাঠ 
করিয়া, অনবরত পৌন্তুলিকত| ও জাতিভেদের বিরুদ্ধ কথ! শুনিয়া শুনিয়া 
এই সকল হিন্দু কর্মচারীগণের হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থ। ও শ্রদ্ধা অনেকটা 
কমিয়া গেল, ব্রাহ্মণেতর জাতির হৃদয় হইতে প্ত্রাঙ্মণে দেবতা জ্ঞান” 
ভাব অনেকটা হ্াসপ্রাপ্ত হইল । কেবল ইহাই নহে, মুসলমান আগমনের 
পর কাযস্থ বৈদ্য প্রভৃতি ব্রাঙ্মণেতর জাতিগ্রণের হস্তে প্রচুর ধন সঞ্চয় 
হইতে লাগিল। হ্হারা মুসলমান বাদদাহগণের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত 


সমাজপতি ব্রাঙ্ষণগণের প্রতি নিবেদন । ২৯১ 


১ 


হইয়! জমিদারী লাভ করিতে লাগিলেন । একদিকে এই সমস্ত শুত্রগণের 
পদমর্যাদা ধনসম্পত্তি ও প্রভৃত্ব বর্ধিত হওয়ায় তাহারা সমাজের সর্ব সব্ধা 
হইতে লাগিলেন, অপর দিকে পারশ্ত ভাষার বহুল প্রচার ও স্্রবৃদ্ধি 
হওয়ায় এবং হিন্দুরাজগণের প্রতাপ খর্ব হওয়ায় সংস্কৃত বিদ্যার চচ্চাভাবে 
ক্রমে ক্রমে ত্রাঙ্গণগণ মূর্থ ও শাস্্ঞানহীন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। 
্রাহ্মণগণ অর্থ সম্পদে সাধারণতই দরিদ্র, সেই দরিয্র ত্রাঙ্গণগণ বিদ্যাবৃদ্ধি' 
বিহীন হইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতীর কায়স্থ বৈদ্য শুদ্ধ বৈশ্য প্রভৃতি ধনিগণের 
বিদায়প্রার্থী ও ভাগোপজীবী হইতে বাধা হইলেন। কাজেই তখন 
তাহারা সাধারণকে পরিতুষ্ট রাখিবার চেষ্ট। করিতে লাগিলেন । 
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ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই আস্তে আস্তে হিন্দুদিগের শাস্ম সমূহ অত্য্ত 
জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে বিদ্যাচর্ড। ও 
শীল্জালোডনায় অমনোযোগী হইতে লাগিলেন । কেবল শান্ত কথিত 
কতিপয় ক্রিয়াকর্ম্মবিধিই তাহাদের শিক্ষনীয় বিষয় হুইয়! উঠিয়াছিল। এই 
সময় হইতেই অনেক ব্রাঙ্মণ উপনিষদাদ্ি বেদের জ্ঞান কাণ্ড এবং দর্শন 
শান্ত্রের আলোচনায় জলাঞ্জলি দিয়া রদুনন্দন ভট্টাচার্যের স্থত্িই একমাব্র 
জীবিকোপযোগী করিয়া! লইলেন। 
_. এইরূপে হে বঙ্গের সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ | আপনাদের দশ! মলিন 
হইয়। আসিল। আপনাদের পুর্ববপুরুষগণ শুত্রগণকে যে স্ব! করিয়া 
বেদুবিদ্যার অধিকারলাঁভে বঞ্চিত করিয়াছিলেন-_ইহা৷ তাহারই বিষমক 





২৯২ জাতিভেদ। 


ফল। মানুষ হইয়া মানুষকে দি অমন করিয়া ঘ্বণা না করিতেন তবে কি 
এই ভারতবর্ষ মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হইত? দেশের বার আনাই 
বৈশ্ত শৃত্র, তাহাদিগকে সর্বপ্রকার বিদ্যাদানে বঞ্চিত রাখাই ত এ অনর্থ 
সথষ্টির একমাত্র মূল | যদি আপনাদের পূর্বপুরুষগণ ইহাদিগকে নানা বিষয়ে 
শিক্ষাদীন করিতেন__ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও কনিষ্ঠ সহোদরের 
সায় তাহাদিগকে ভালবাদিতেন, স্ষেহ করিতেন, যদি তাহাদের সুখে ছুঃখে 
সহাম্থভূতি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে বৈদেশিক আক্রমণের সময় 
তাহারা (বৈশ্ঠ শূড্রের! )কি কখন দুরে নিশ্চে্টমনে দীড়াইয়! থাকিত? 





তাহার! কি ক্ষত্রিয় তাইদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে বুকের রক্ত দিতে পরাস্মুখ 


হইত? তাহার! কি নিশ্চল নিথর নিপপন্দভাবে দীড়াইয়। থাকিয়। বিদেশীর 
দাসত্বপাশ গলে তুলিয়া লইত ? তাই বলিতেছিলাম, আপনাদের দোষেই 
ভারতের য! কিছু সর্বনাশ সব সাধিত হইয়াছে। 

ভগবান্‌ বুদ্ধ আসিয়া পৎত্রাত্ত তোমরা, তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া 
দিয়া গেলেন, অমানিশার অন্ধকার অপসারিত করিয়া দিব্য টাদের. 
জ্যোৎনা উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। “কিন্ত উল্টা সমঝিলি রাম ১” তাহার 
অন্তর্ধানের পরেই তোমরা কোথায় তার পথান্সরণ করিয়া চলিবে, তাহ। 
না করিয়া কি না আরও প্রচার করিতে লাগিলে ও পাষণ্ড নাস্তিক: 
ধর্দধ্বংমী, বেদ লুগ্ত করিতে উহার উৎ্পত্তি--উহার- কথা'হিন্দুগণের, 
শোন! উচিত নয়।” তখন ভ্রান্ত হিন্দুরাজগণের হ্বদয়ে অল্পে অল্লে এই 
বিষ শ্রাবেশ করিতে লাগিল। বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময় ব্রাহ্মণগণ 
ূর্ঘ হিন্ছুরাজার সহারতায় দেশের সর্বত্র পুনরায় বৈদিক পৌরাপিক ও 
তান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের অস্তভূক্ধ যাগ বজ্ঞাদি চালাইতে আরম্ত করিলেন । 
কাজেই দেখিতে দেখিতে কতিপয় বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাহীন বৈশ্ত 
শৃত্রগণ আবার বর্তমান হিন্দুধর্মের বেড়াজালের মধ্যে আনিয়া আবদ্ধ 


সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিবেদন । ২৯৩ 





হইয়। পড়ি । আবার (দশে নান! প্রকার পীড়ন ও অত্যাচার আর্ত 
হইল । মুসলমানের আগমনে এই অত্যাচারের অনেকটা দমন হইলেও 
সম্পূর্ণ নিবারিত হইরাছিল না। ব্রাঙ্গণা-ধর্দের ভীষণ বৈষম্যানলে ভারত 
খন আবার দগ্ধ হইতে লাগিল, যখন নীচ জাতি সকল কুকুর শুগালের 
ন্তায় আবার ব্রাঙ্মণগণের নিকট হইতে বিতাড়িত হইতে লাগিল, যখন 
্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি সকল নীচজাতিগণকে নিতান্ত দ্বণার চক্ষে অবলোকন 
করিতে লাগিল; আবার যখন সমাজের কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন কেবল 
যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিল, যখন শুষ্ক তার্কিকতায় স্নেহ প্রেম ভক্তি প্রভৃতি 
হৃদয়ের শ্রেষ্ট বৃত্তিগুলি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, তখনই অমনি স্বণ! 
বিদ্বেষের তিমিরাবরণ অপসারিত করিয়া--পরম প্রেমাবতার চৈতন্তচন্তর 
শ্রীনবন্ধীপে অবতীর্ণ হইলেন । তিনি মানবকুলের সুখ শাস্তি পরিবর্ধনার্থ 
স্বীয় পারিবারিক স্থুথ বিদর্জন করিলেন । লক্ষ লক্ষ অনাথ অনাথিনীর 
নয়ন জল মুছাইবার জন্ত প্রিয়তম পত্বী বিস্ুপ্রিয়াকে শোক-সিন্ধুতে 
ভাসাইলেন, বিশ্বপ্রেমে জগৎ মাঁতাইবার জন্য মাতৃস্থধা ধারা পরিত্যাগ 
করিলেন। গৌরাঙ্গের প্রেম সংকীর্তনে বঙ্গতূমি উথলিয়া উঠিল, ভারত- 
বর্ষ প্লাবিত হইল, জগৎ মুগ্ধ হইল। নিদাবের হ্র্যযরশ্মি-সন্তপ্ত মৃত্তিকায় 
যেন বারি-বর্ষণ হইল। দেই আহ্বানে সেই সংকীর্তনে হিন্দু মুসলমান, 
রাহ্মণ শুক্র, উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র একই সাম্যক্ষেত্রে আদিয়া একই পতাকা! 
তলে দণ্ডারমান হইল । খোল করতালের মধুর বঙ্কারে ভারতবর্ষ আলো- 
ড়িত হইয়! উঠিল । গৃহে গৃহে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে 
সঙ্কীর্ভন হইতে লাগিল_-“আমরা সব এক পিতার সম্তান__এক ভগবানের 
দাস, আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই বোন।* মহা সাম্যভাবের 
মহা বস্তায় ভারতবর্ষ ভামিয়। গেল। ইহাই ভেদ বৈষম্যে তৃতীয় 
য়াত। 


২৯৪ জাতিভেদ। 


যাহা্দিগের এক একজনের উত্পন্তিতে সসাগরা ধরিত্রী ক্কতার্থা ও 
ধন্তা হইয়াছে সেই বুদ্ধ সেই শঙ্কর সেই রামানুজ সেই চৈতন্ত একে একে 
আসিয়া তোমাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্বক উন্নতির দিব্য পথ দেখাইয়া 
দিয়া 'গেলেন, কিন্ত, তাহাতেও তোমাদের চক্ষুর অন্ধত| দুর হইল না, 
নয়ন উন্মীলিত হইল না| হুইবেই বা কেন, বিধাতা তোমাদের অনৃষ্টে 
যে অনেক হুঃখ লিখিয়াছেন, কার সাধ্য বিধাতার লিপি খণ্ডন করে ? 

কিন্ত আর অধিক বিলম্ব নাই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাদের শেষ 
প্রভৃতটুকু নির্ববাণোন্ুথ দীপশিখার ন্যায় সমধিক দীপ্তিমান বোধ হইলেও 
উহ্থার মরণ কাল উপস্থিত ! শত চেষ্টা করিলেও আর উহাকে তোমরা 
সজীব রাখিতে পারিতেছ না। বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়। বর্তমান সময় 
পর্ধ্স্ত তোমাদের প্রভৃত্বের উপর ক্রমাগত যেরূপ আঘাতের উপর আঘাত 
পড়িতেছে তাঁহীতে মনে হয় ইহার মরণের আর অধিক বিলম্ব নাই! 
সামান্ত আঘাত নহে, _ পূর্ববর্তী সংস্কার কগণের পরেও, মহাত্মা রামমোহন 
যায়, কেশবচন্ত্র সেন, স্থামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি আধুনিক সংস্কারকগণ 
্রাহ্মণপপ্রভূত্বের উপর যেরূপ গভীর ও গুরুতর আঘাত দিয়াছেন, (চতুর্থ 
আঘাত) তাহাতে আমর উহার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুতেই সন্দিপ্চিত্ত হইতে 
পারিতেছি না ! ইহ৷ ভিন্ন স্বামী দয়ানন্ন প্রবর্তিত পঞ্জাবের. আর্ধ)সমাঁজ, 
জীন মিশনারী-সমাজ, থিয়সফি সম্প্রদায়, ব্রাহ্মলমাজ প্রভৃতির গ্রচারকগণ 
ইহার উপর দিবারাত্র আঘাত করিতেছেন ।) বাপ, আর কত সঙ্থ হইবে। 
একেই ত ত্রাহ্প্যশক্তি হিন্দুরাজার সহায়ত বিনা আজ সহজ বৎসর 
অনাহারে অনাদরে জীর্ণ শীর্ণা, তাহাতে আবার হিন্দু ক্ষত্রিয়-শক্তি ও 
বৈশ্ঠ-শক্তি কর্তৃক পরিপুষ্টিতা-বিরহিত । কাজেই এই সমস্ত সুতীব্র আঘাত 
ফড়াক্জ উপর খাঁড়ার খার স্তায় অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়! পড়িয়াছে। 

«ম আঘাত) ইহার উপর ইংরাভ গবর্ণমেপ্ট জাতি বর্ণ নির্বিশেষে 
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সকল শ্রেণীর জন্ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়৷ দিয়াছেন । বিদ্যাদানে 
ব্রাহ্মণ শৃদ্রের বিচার নাই | চির পদ নিপ্পেষিত জাতি সকল নানাভাষায় 
লিখিত গ্রস্থাদিতে বিশেষতঃ ইংরাজী তাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে মানুষের 
মনুষ্যত্ব ও মহত্বের বিবরণ পাঠ করিতেছে । পুস্তকে নানাদেশের নান! জাঠির 
স্বাধীনতার সংগ্রাম, মানবজাতির সর্বদেশস্থ সামাজিক ইতিবৃত্ত, পৃথিবীর 
শৈশব ও পরবর্তী অবস্থা, নানা জাতির সভ্যতার বিবরণাদি পাঠ করিয়া 
তাহাদের অস্তঃকরণে এক নব ভাব নব আশ জন্মিয়াছে। তাহারা কত 
রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস পাঠ করিয়া পূর্বপুরুষগণের ভ্রমপ্রমাদ 
বুঝিতে শিখিতেছে। তাহারা শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়া সামাজিক 
জীবনের এক নুতন রাজ্য স্থাপনের আশ! মনে মনে পোষণ করিতেছে । 
ছুতার গোয়াল! স্থবর্ণবণিক মাঝি সাহা কৈবর্ত নমঃশুদ্র বারই তিলি 
মালি কামার কুমারগণ বিদ্যালয়ে নিজ নিজ সম্তানগণকে বিদ্যা শিক্ষার্থ 
* প্রেরণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলের সন্তান একসঙ্গে খেল| করি- 
তেছে ও পরম্পর বন্ধৃতা্থত্রে আবদ্ধ হইতেছে। উচ্চশ্রেণীর কথ। ছাড়িয়া 
দিই। তারপর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এই সব লাঞ্ছিত নিয়শ্রেণীর 
সম্তানগণ কেহ জজ মাজিষ্ট্রেট ডেপুটী সবজজ্জ মুন্সেফ হাইকোর্টের উকীল 
ব্যারিষ্টার বড় বড় ভাক্তার মোক্তার বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সাহিত্যিক সংবাদ 
পত্রের সম্পাদক লেখক বাগ্মী প্রভৃতি হইতেছেন এবং আপন আপন 
সমাজের মধ্যে আপনাদের বিদ্যা ও জ্ঞান বিতরণ করিয়৷ দিতেছেন। 
ইহাদের বাটীতে ব্রাহ্মণ কারস্থাদি উচ্চবর্ণীয়গণ বিদ অভাবে অনৃক্রমে 
বেতনভোগী পরিচারকরূপে পরিচর্ষ্যাক্ নিযুক্ত হইতেছে । 
্রাহ্মণাদি উচ্চবাঁয়গণকে এইরূপ নিম্ন তর কার্যে ব্যাপৃত ও হীন! 
বস্থায় দেখিয়া দেখিয়! শুদ্রসস্তানগণের মন হইতে ব্রাহ্মণের প্রতি 
দেব্ভাব বুল পরিমাণে দিন দিন অপস্থত হইতেছে। এখন ব্রাক্গণকে 


২৯৬ জাতিত্দে। 


দেখিবামাত্র তাহার! আর পূর্বের ন্যায় ভূমি হইয়া প্রণাম করে না। 
ইছাতেও ব্রাহ্মণপ্রাধান্ঠ দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। 

৬ আঘাত। তারপর গাশ্চাতা সাহিত্য বিজ্ঞানের চষ্চা দেশে যতই 
প্রতিষ্ঠালাত করিতেছে, ততই লোকের হৃদয় হইতে সন্কীর্ণতা দুরে পলায়ন 
করিতেছে । দেশে যতই জ্ঞান বিদ্যার আলোচনা? শিল্প বিজ্ঞানের চর্চা, 
ইতিহাস পাঠের আগ্রহ, প্রত্বতত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি, বড় হইবার আকাঙ্া 
বাড়িতেছে_ততই প্রাচীন কুসংস্কারগুলি আস্তে আস্তে মন হইতে 
অপসারিত হইতেছে ) ভগবান একজনকে ব্রাহ্মণ, একজনকে শক্ত 
করিয়াছেন, এখন একথা একজন বার বৎসরের বালকও বিশ্বাস করে 
না। 

৭ম আঘাত। আর এক কারণে ব্রা্গণ প্রাধান্ত নষ্ট হইতেছে । 
সেটা মুদ্রাযস্ত্রের প্রচার । মুদ্রাযস্ত্র হওয়ায় সমুদয় প্রাচীন শান্তর মুদ্রিত 
হইয়া স্বল্পমূল্যে দেশের সর্বসাধারণের হস্তে পড়িবার সুযোগ হইয়াছে । 
শুদ্রগণ এখন অবলীলাত্রমে বেদ বেদান্তের মন্মার্থ পুরাণ সংহিতার 
দৌড় ভালরূপই বিদিত হইতে পারিতেছে ৷ যে শান্তরূপ তীক্ষ শাণিতান্ত্ 
দ্বারা ব্রাঙ্ষণগণ এতকাল শূদ্রগণকে ভয় দেখাইয়া শাসনে রাখিয়াছেন, 
ও তাদের উপর প্রভূত্ব খাটাইয়াছেন, এক্ষণে উহ্বা ত্র হীনজাতীয় 
শুত্রগণের হাতে আসিয়াছে এবং তাহারা দে অস্ত্র কিদৃশ ধারাঁল 'বিলক্ষণই 
বুঝিতে পারিতেছে। প্রাচীন শান্ত্রকারগণ বলিয়াছিলেন _শৃদ্রের বেদাধি- 
কারনাই। এখন দেখিতেছি শৃদ্রত দুরের কথ! শ্রেচ্ছগণ- (1) বেদের 
উদ্ধার কর্তা, বেদ সংগ্রহকার_-বেদ প্রকাশক। 

এই সমুদয় কারণে ত্রাঙ্গণপ্রাধান্ত দিন দিন ছূর্বল হইয়া পড়িতেছে। 
সাধারণ শিক্ষ বিস্তৃতিই ইছার তলে ঘৃধ হইয়! লাগিয়াছে। ন্ৃতরাং 
ইহার 'আর বিনষ্ট হইবার অধিক বিলম্ব নাই। শৃক্রগণ মাথা তুলিরার 
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শপা্িস্প্ 


অবসর পাইয়াছে। এই কালক্রোতকে ফিরাইবার শক্তি কাহারও না, 
বৃথা উদ্যম ত্যাগ করুন। পূর্ব নিম্নজাতীয় কেহ ব্রাহ্ষণকে ধর্মোপদেশ 
দিবার চেষ্টা করিলে, ঘ্বৃত অগ্নিবর্ণ করিয়! মুখে ঢালিয়া দিয়া সেই শৃদ্রকে 
বিনষ্ট করা হইত! আর এখন শূদ্র অধ্যাপকগণ ব্রাঙ্গণ সম্তানগণকে 
ধর্দোপদেশ দান করিতেছেন--ধর্মমোপদেশ গ্রহণ করিয়া! ত্রাহ্মণপস্তানগণ 
আপনািগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন ৷ 

বঙ্গীয় সমাজপতিগণ ! বড়ই ছুঃখ ও ক্ষোভের সহিত বলিতে বাধ্য 
হুইতেছি যে আপনারা সময়ের অপ্রতিহত জোত আদৌ বুঝিতে পারি- 
তেছেন না। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রম বিভাগ, প্রত্যেক 
সম্প্রদায়ের মনুষ্য কুলের প্রর্তি)__তাহাদের শক্তি সামর্ধ্য,শারীরিক গঠন 
প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ের পরিবর্ভন সাধিত হইরাছে। আপনাদের 
নিজেদের মধ্যেই ন| কত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে । পূর্বে ত্রাহ্মণগণ 
“যাজন, অধ্যয়ন অধাঁপনা, যোগ তপস্তা, ধ্যান ধারণা, বেদ বেদাস্ত চর্চা 
প্রভৃতি সাত্বিক ক্রিয়াকলাপে সময় অতিবাহিত করিতেন ৷ এখন তাহাদের 
বংশধর আপনারা কি করিতেছেন ভাবিয়া দেখুন দেখি? ব্রান্দণনির্দি্ 
কার্যকলাপের কোন একটাও ঠিকভাবে পালন করিবার শক্তি এখন 
আপনাদের নাই। বর্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রায় 
সার্ধ এক *কোটা, ইহাদের মধ্যে কয়জন শাস্তরনির্দিষ্ট নিয়মে জীবন 
অতিবাহিত করেন? উত্তর পশ্চিম প্রদেশে শতকরা ২০1২৫ জন ব্রাহ্মণ 
সন্তান ধর্পচর্চ। ও পৌরোহিত্য করিয়! থাকেন, অবশিষ্টগণ পৌরোহিত্য 
বা অধ্যয়ন অধ্যাপনা কিছুই করেন না। তাহাদিগের মধ্যে কেহবা! 
যোদ্ধা, কেহব! ছুগ্ধবিক্রেতা, পাচক রাখাল গাড়োয়ান মুটে জলবাহক 
শায়ক বাদক নর্ভক এবং কেহব! কুস্তিগীর। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের 
“অধিকাংশ ব্রাক্ষণগণ এইরূপ সহত্র কার্য সম্পাদন দ্বারা জীবনযাত্রা 
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নির্বাহ করিয়া থাকেন) বাঙলা দেশেও এরূপ দৃষ্টাস্তের অভাব নাই? 
তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্বে দিয়াছি। 

শ্রীযুক্ত লাল বৈত্ত নাথও এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিতেছেন ৫ 
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শুধু কিক্রাক্মণদিগের অবস্থাই এইরূপ হীন হইয়াছে? তাহা নহে, 
ফাঁল প্রবাহে ক্ষত্রিয় বৈশ্তেরও এইরূপ হীনদশা উপস্থিত। ক্ষত্রিয়গণের 
বিষয় পর্য]ালোচনা করিলেও আমর! দেখিতে পাই--পুর্ধে যাহারা আপন 
আপন ভূজবলে বাধ্য ও পরাক্রমে দেশ রক্ষা করিতেন, অগণ্য প্রক্কৃতিপুঞ্জ 
শাসন করিতেন, ধাহারা মণিমাণিকামণ্ডিত মুকুট ধারণ করিয়া রাজছত্র 
শোভিত চাকু চীমর সেবিত স্বর্ণ সিংহাসনে বসি! রাঁজকার্য্য নির্বাহ 
করিতেন, এখন তীহাদের কি হীনাবস্থা। সে যুদ্ধ নাই, সে যুদ্ধক্ষেত্র 
নাই, সে সাহস সে শক্তি সে আত্মবিসর্জন কিছুই নাই। এখন তাহাদের 
অধিকাংশ ক্ৃষিজীবী। পূর্ব্বকার সে উন্নত চরিত্র বিলুপ্ত হই্থাছে-_-এখন 
ছনেকেই ইঞ্জরিয়পরায়ণ, হীনমতি এবং অলস। সেই ক্ষত্রিয় জাতির 
কন্কালাবিশিষ্ট স্থৃতিচিহ শ্বরূপ যে এক কোটা রাজপুত এখন ভারতে 
অধিবসতি করিতেছে তাহাদিগের নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা 
অত্যস্ত শোচনীয় হইয়া দীড়াইয়াছে। বল্ল মল্লগণই বাজলার ঝালমাল 
ক্ষত্রিয়) কি ছিল আর কি হইয়াছে । লাল! বৈজনাথ ক্ষত্রিয়দের সম্বস্ধেও- 
এইরূপ লিখিতেছেন £-- 
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তুমি আমি রাঁম স্তাম এই ২1৪ জন লইয়। সমাজ নহে, দশজনের 
সমষ্টিই সমাজ । কালের পরিবর্তনে যেমন বহির্জগতের পরিবর্তন হয়__ 
তেমনি সমাজেরও পরিবর্তন সাধিত হুয়। কাল সমাজের অধীন নহে 
ৰরং সমাজকেই কালের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয় । এইজন্ত এক সময়ের 
রীতিনীতি আচার বাবহার আইন কানুন বিধি ব্যবস্থা অন্য সময়ের 
উপযোগী হয় না,__হইতেও পারে নাঁ। সেই স্মরণাতীত সত্যুগের 
বৃক্ষ ত্বকৃ পরিহিত অরণ্যাচারী পর্বত গুহাবাসী মৃগমাংসভোজী প্রাচীন 
আর্ধ্যগণের কথা একবার কল্পনা করুন আর আপনাদের নিজেদের দিকে 
চাহিয়া দেখুন । কি পরিবর্তন! আকাশ পাতাল প্রতেদ ! এখন ভাবিয়া! 
দেখুন যদি কেহ আপনাকে নেই বেশে সেইরূপ খাদ্য ও পানীয় দিয়! 
সেইরূপ ভূষায় সজ্জিত করিয়া বর্তমান কালের কোন সত্য জাতির মধ্যে 
আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা হইলে কি আপনি লজ্জায় সঙ্কোচে মরিয়! 
যাইবার উপক্রম হন না ? 

» সময়ের পরিবর্তনে সমাজের অবস্থাও পরিবন্তিত হইয়াছে_-আর 

সমাজের পরিবর্তনে আপনার আমার এবং আমাদের সকলের অবস্থা, 
মতিগতি আকাঙ্ষা কামনা চালচলন প্রভৃতি যাবতীক্প বিষয়ের পরিবর্তন 
সংঘটিত হইয়াছে । 

সত্যযুগের সেই পুণ্য দিনে, সেই সরল শীস্ত অকপট সত্যবাদী শুদ্ধচিভ 
হিৎসা দ্বেষ অজ্ঞাত ধীর ধর্দ্পরায়ণ বেদ অধ্যরনশীল মনীষীবৃন্দের সময়ে 
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যে নিয়মে যে ভাবে সমাজ চলিত, রাজ্য চলিত, জনপদ শাসিত হইত, 
এখন আর সে নিয়মে চলিতে পারে না। এখন নীবার ধান্তের ষষ্ঠাংশ 
লইয়াই রাজা অব্যাহতি দেন না, অনায়াসপ্রাপ্য ফলমুলে, গিরিনিশুনিনী 
শ্রোতশ্বিনীর শীতল ন্লিগ্ধ সুস্বাদু সলিলে বৃক্ষ বন্ধলে এখন আমাদের আর 
চলে না। অভাব বোধ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। প্রাচা পাশ্চাত্য 
নানাবিধ বিভিন্ন ধন্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে সহবাসে আমাদের 
এই পরিবর্তন । জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত জীবন সংগ্রাম দিন দিন 
কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে । স্ুতরাঁং বর্তমান সময়ে শাস্ত্রসম্মত 
বিধি বাবস্থার মধো থাকিয়৷ তদনুমোদিত জীবিকোপধোগী ব্যবসায় 
বিচার সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়! চল! প্রত্যেকের পক্ষেই অসম্ভব! মন্ুসংহিত! 
মানিয়া চলিয়। পেটের ছুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান করা একালে সম্পূর্ণ অসম্ভব ৷ 
শান্তর মানিয়৷ চলিবে এখন চলে কই? তাই ব্যবস্থাদাত। সমাজ 
শিরোমণি মহা মহা পঞ্িতগণও পেটের দায়ে মন্থু ও রঘুনন্দনের ব্যবস্থা 
অগ্রাহ করিয়া স্কুল কলেজে বেতনভোগী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি-_ত্রান্ণের পক্ষে চাকরি করার বিধি কোন্‌ 
সংহিতার কোন্‌ পৃষ্ঠায় লেখা আছে? আর কোন্‌ খই বা! শুত্র প্রতি- 
প্রাহী ছিলেন ? নিজেদের ছূর্বলতা উপলব্ধি করিয়া বিধি ব্যবস্থার কঠোর 
প্রাণঘাতী বন্ধন শিথিল করিয়া দিন। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দাসত্ব 
হইতে সর্ধবগাধারণকে অব্যাহতি দান করুন) ৭ * * * চিন্তাও কার্যের, 
স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি এবং স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্ের একমাত্র সহায় । যেখানে 
তাহা নাই সেই জাতির পতন অবশ্তস্ভাবী। *** যেকোন ব্যক্তি বা 
শ্রেণী বা বর্ণ ব৷ জাতি ব৷ সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিস্ত! ও 
কার্যে বাধা দেয় তাহাই পৈশাচিক ভাৰাপন্ন এবং পতন অবস্থস্তাৰী ।” ৫১) 


€১ উদ্বোধন, ৪র্থ সংখা, ৬ষ্ঠ বৎসর, ১৩১০ 
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প্বাধীনত! না! দিলে কোনরূপ উন্নতিই সম্ভবপর নছে। আমাদের 
পুর্ববপুরুষের! ধর্মচিস্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন ; তাহাতেই আমাদের এই 
অপূর্ব ধর্ম ঈাড়াইয়াছে কিন্ত তাহারা সমাজের পায়ে অতি গুরু শৃঙ্খল 
পরাইলেন। আমাদের সমাজ, ছু'চার কথায় বলিতে গেলে, ভয়াবহ 
পৈশাচিকতাপুর্ণ । পাশ্চাত্য দেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনত! সম্ভোগ 
করিয়াছে__-তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ । আবার অপর দিকে 
তাহাদের ধর্ম কিরূপ, তাহার দিকেও দৃষ্টিপাত করিও 1৮ * * * প্ভারতের, 
আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠত স্বীকার করিলেও ভারতে একলক্ষ নরনারীর 
অধিক বথার্থ ধার্মিক লোক নাই, ইহ! মানিতেই হইবে । এই মুষ্টিমেয় 
উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসত্য অবস্থায় থাকিতে 
হইবে ও না খাইয়া মরিতে হইবে ?” * * * ”পৌরোহিত্য, সামাজিক 
অত্যাচার এক বিন্দু যাহাতে না থাকে তাহা করিতে হইবে । *** 
আমাদের নির্বোধ যুবকগণ ইতরাঁজগণের নিকট হইতে ক্ষমতা লাভের 
জন্ত সভা সমিতি করিয়! থাকে--তাহারা হাস্ত করে। যে অপরকে 
স্বাধীনত' দিতে প্রস্তত নয়, সে কোন মতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয় । 
* * * দাঁসেরা শক্তি চায়, অপরকে দীস করিয়! রাখিবার জন্ত । তাই 
বলি, এই অবস্থ! ধীরে ধীরে আনিতে হইবে--লোককে অধিক ধর্্মনিষ্ঠ 
হইতে শিক্ষা “দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া । প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে এই 
, পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাটিয়! ফেল--দেখিবে, এই ধর্মই 
জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম | * * * ভারতের ধর্ম ইয়া সমাজকে ইউরোপের 
সমাজের মত করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্ষ্যে পরিণত করা 
খুব সম্ভব, আর ইহ। হুইবেই হইবে!” ৫১) বঙ্গের ও ভারতবর্ষের 
সমাঁজপতি পণ্ডিতমগ্ডুলী সমবেত হইয়া হিন্দুশীন্্রূপ কামধেনু হইতে 
0), স্বামী বিবেকানন প্রনীত পত্জাবলী” শ্রধদভার্গ। 
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বথাযোগ্য প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থারূপ ছুগ্ধ দোহন করিয়া নূতন ব্যবস্থা 
শান্ত প্রণয়ন করুন এবং উহ! দেশীয় ধনাঢ্য ও বাজন্বৃন্দের অর্থ সাহায্যে 
ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় পুস্তক এবং পুস্তিকাকারে, মুদ্রিত করিয়া 
সমগ্র ভারতবর্ষে শ্বল্পর মূল্যে ও বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দিন সামাজিক 
অত্যাচারের বিষময় ফলে প্রতিদিন শত শত হিন্দুস্তান খৃষ্টধর্ম, মুসলমান 
ধর্ম আলিঙ্গন করিতেছে । এইরূপে কোটা কোটা হিদুভ্রাতাকে আমরা 
বিসর্জন দিয়াছি। কয়েক শত বৎদরে হিন্দুর জনসংখ্যা কল্পনাতীত 
শোচনীয় ভাবে স্বাসপ্রাণ্ত হইয়াছে । প্রাচীন এ্রতিহািক ফেরিস্তার মতে 
মুসলমান আগমনের পূর্বে হিন্দুর জনপংথা! ৬০ কোটি ছিল! এই কয়েক 
শত বৎসরে ৪০ কোটা হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে! আরও কি আপনাদের 
হিংসা! বিছ্বেষের বহ্িশিখ! প্রজলিত রাখা সঙ্গত ? ভ্রাতৃত্বের প্রেমাম্ৃত 
ধারায় ইহা নির্বাপিত করিয়া ফেলুন, অনাদৃত ভ্রাতৃগণকে বাহুপাশে 
টানিয়৷ লউন-_-মরণোস্ুখ হিন্দুসমাজ রক্ষা প্রাপ্ত হউক। 

সমাজপতি পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট আমার করযোড়ে শেষ নিবেদন, 
তাহার! কিছুদিন দর্শন শাস্ত্রের আলোঁচন1 ত্যাগ করিয়া! আমাদের অতি 
প্রয়োজনীয় সমাজতত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ঘাটত্ব পটস্বের 
থাদানুযাদ, রজ্জুতে সর্পত্রমের গভীর গবেষণা, প্রক্কতি, পুরুষের সম্বন্ধ 
নিরূপণ হৈতবাদ বিচার, অদবৈতবাদ খণ্ডন, টিকৃটিকি পতন “হইতে আরম্ত 
করিয়া দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক খুঁটীনাটার নূতন বৈজ্ঞানিক যুক্তি * 
পরিত্যাগ করিয়া! কাজের কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন ॥ যে দেশের 
কোটা ফোটা লোক অনশনে ও অর্ধাশনে দিবারান্র ছট ফট, করিতেছে, যে 
দেশের ছূর্ভিক্ষে ম্যালেরিয়ায় বসন্তে প্লেগে অজীর্ণ রক্তামাশয়ে লক্ষ লক্ষ 
অধিবাসী প্রতি বৎসর মৃত্াযুখে পতিত হইতেছে, যে দেশের কোটা কোটা 
লোক মূর্ঘতা ও অন্ততার অউলম্পর্শ জলে ভুবিয়া হাবু ভুবু খাইতেছে, বে 


সমাজপতি ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিবেদন) ৩৩৩ 


দেশে কোটী কোটা খমির বংশধর ত্রাতৃসস্বন্ধ ভূলিয়! গিয়া! পরস্পরের রক্ত 
পান করিতেছে, সে দেশের পক্ষে যড়দর্শনের আলোচনার সময়্াতিবাহিত 
করা নিতান্তই 'অশোভনীয় । হে বঙ্গের বড় বড় মাথাওয়ালা সমাজপতিগণ ! 
আপনার! আর ও সব অপ্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া কালক্ষেপ করিবেন না। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন প্ধর্মমকন্ম কি জানিস, আগে কুর্ম অবতারের 
পৃজ| চাই-_কুর্ম হচ্ছেন এই পেট, এর পৃজ। না হ'লে কোন কিছু হয় 
না11” যাহাতে আপনাদের ভাইর! ছুইটী থাইতে পায়, অগ্রে তাহারই পন্থা 
বাহির করুন। আপনাদের ষড়দর্শনের আলোচনা--আপনাদের শাঙ্য 
পাতগ্রলের চর্চা, আপনাদের টাক! টিগ্ননির অপূর্ধবন্থের কথ! ত যুগ যুগান্তর 
হুইতে শুনিয়া আমিতেছি। উহাতে আর নৃতনত্বকি আছে? উহা কিছু 
দিন বন্ধ থাকুক। হিন্দু শান্ত্র একেই তসমুদ্রের ন্যায় অদীম অনন্ত, 
তাহাতে আবার ভাষাকারগণের সুবিস্তৃত ভাষ। ও ব্যাখ্যার সম্মিলনে উহার 
অসীম আরও ভীষণতর হয়! উঠিয়নাছে। ভাষ্যের ভাষ্যে তন্ত ভাষ্য 
টাকা টিগ্ননীতে হিন্দুশান্ত্র সমূহ “বাশের চেয়ে কঞ্চি দড়”র স্ার জটিলতর ও 
হান্তোন্দীপক হইয়। উঠিয়াছে। অথচ এ ভাষ্যসমূহ সর্বগাধারণকে পাঠ ও 
স্পর্শ করিবার অধিকার দিতে আপনার! নারাজ । ওঁ ভাষ্য পড়িতেছেই 
বা কে,_-আর বুবিতেছেই ব! কে,--তদন্ুসারে জীবন গঠন কর! ত দুরের 
কথা। দেশের প্রায় পনর আনা লোকই নিরক্ষর, যে এক আনা অবশিষ্ট 
» আছে, উহার মধ্যে কয়জন সংস্কত জানে--এবং কয়জনেরই বা সংস্কৃত 
ভাষ্য বুঝিবার ক্ষমতা আছে? সুতরাং যাহা পৌনে যোল আন! লোক 
“বুঝিতে অক্ষম এবং বুঝিলেও তানুষায়ী জীবন গঠন করিতে প্রায় অসমর্থ, 
সেরূপ সামাজিক অপ্রত্থোজনীয় বিষয় লইয়া আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন 
কি? যাহাতে সমাজের কল্যাণ হয়, যাহাতে দেশের উপকার হয়, যাহাতে 
[হিলুজাতি পুবরায় বিগতগ্রী নুষ্ঠ গৌরব লাভ করিতে পারে তৎসম্ব্ধ প্র 


৩০৪ জাতিভেদ। 


রচনা করুন, শাস্ত্ীর়যুক্তি প্রমাণ উদ্ধৃতে করিয়া প্র গ্রস্থ পরিশোভিত করুন, 
সর্বসাধারণকে ডাকিয়া! এ গ্রন্থ তাহাদের হস্তে এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় 
মুখে মুখে যতটা পারেন বুঝাইয়! দিন। গ্রামে গ্রামে, নগরে, নগরে প্রচার 
কেন্্র শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করুন। আধ্যাত্মিক বন্ায় দেশকে ভাসাইয়৷ 
ফেলুন। প্প্রথমতঃ বেদে উপনিষদে পুরাণে তস্ত্রে সংহিতায় যে সব সত্য 
নিহিত আছে তাহ! এঁ সকল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া, ভারতবর্ষের বিভিন্ন: 
মঠ হইতে খষির আশ্রম হইতে সম্প্রদায় বিশেষের অধিকার হইতে বাহির: 
করিয়। সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়। দিন” এ সকল সত্যের মহা জোত- 
হিমালয় হইতে কুমারিকা, পেশোয়! হইতে আসাম পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়! 
যাউক। সমগ্র হিনদুজাত্তি আচগাল এঁ সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শ্রবণ 
করুক। আপনাদেরই ভগবান্‌ মন্থ লিখিয়াছেন £-- 
তপঃ পরং কৃত যুগে ত্রেতা্বাং জ্ঞানমুচ্যতে । 
দ্বাপরে যজ্মেবাহঃ দানমেকং কলৌ যুগে ॥ 

মন্ধু সং ১ম অধ্াায়। ৮৬ শ্লোক । 
“তপন্তাই সত্যষুগের, জ্ঞানচ্চ৷ ত্রেতাযুগের, যাগ বন্ত দ্বাপর যুগের ধর্ম 
ছিল কিন্তু এই কি যুগে দানই একমাত্র ধর্ম কর্ম।” আবার দানের 
মধ্যে ধর্দ্দ দান আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই সর্ববশ্রেষ্ট, ছিতীয় বিদ্যাদান, তৃতীয় 
প্রাণদান, চতুর্থ অন্নদান। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-জ্যোতি দান 
করিয়া জড়প্রায় হিন্দুজাতির চক্ষুর ধাঁধ! ঘুচাইয়া৷ দিন। তারপর ধর্ম 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিদ্যাদানে উঠিয়। 
পড়িয়া লাগুন। ব্রাঙ্ষণেতর জাতিগণকে ধর্ম ও বিদ্যাদানে বঞ্চিত করার. 
দবরূণনই ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের একমাত্র কারণ । শত শত শতাবীর. 
সঞ্চিত কুসংস্কারের স্তুপ জ্ঞানের অগ্নিকণ! ধরাইয়া দিন দেখিতে দেখিতে 
উহ! পুড়িরা ভন্মসাৎ হইয়া! যাইবে। আমাদের কৃতযুগের খধিঠাণ ফে 


সমাজপতি ব্রাহ্গণগণের প্রতি নিবেদন । ৩০৫ 


সপ্ত পালা তি পিসি টং ০০ পিপি শত পন পা পট শি শী 


অপূর্ব অধ্যান্ম-বিদ্যারূপ ধনরাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন-* েইগুলি বাহির 
করিয়া আচগ্ালের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিন। যে সর্প দংশন করিয়াছে 
সেই আবার তাহার বিষ উঠাইয়া লউক। বাহার! সর্ধবসাঁধারণকে বিদ্যায় 
বঞ্চিত করিয়া দেশকে বিষন-জর্জরিত করিয়াছিলেন-_ঠাহারাই, সেই ক্রাঙ্গ- 
গণই আবার আচগ্ালের গৃহে গৃছে যাইয়া! বিদ্যা বিতরগ করুন-পূর্বাবিষ 
উঠাইযা লউন| বেদ বেদান্তরূপ ধন ভাগারের দ্বার খুলিয়। দিন, যাহার 
হত ইচ্ছা লয়! যাউক। স্মৃতির টোল উঠাইয়৷ দিয়। বেদান্ত পাঠের টোল 
স্থাপন করুন। বেদাস্তের অদ্বৈতবাদ শ্রবণে আচগালের হৃদয় আত্ম 
মহিমায় উদধদ্ধ হইয়া উঠুক--সুপতবর্ধাশক্তি জাগরিত হউক) জাঁতিবর্ণ 
সম্প্রদায় নির্বিশেষে--তরা ক্ষণ 'চগ্ডাল সকলের গৃহে সমভাবে প্রচার 
করুন £-_-£হে অমতে অধিকাঁরীগণ ! তোমরা পাপতাপ জর্জরিত হীন 
অপদার্থ মানুষ নও-:তোঁমরা_-দেবশিশু--তগবানের সস্তান_-লীলাচ্ছলে 
'মর্ভে নরদেহ ধারণ করিয়! আপিয়াছ মাত্র) তোমরা যে সচ্চিদাননদ মহা 
সাগরের এক একটী তরঙশ্বরূপ । 
্রা্ষণ অপেক্ষা চণ্ডাল পুত্রকে বেশী করিয়া শুনাইতে হইবে, কেন 
না দে জীবনে ইহা শুনিবার কখন সুযোগ পায় নাই! ব্রাহ্মণ সন্তানের 
গুনিবার অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা! আছে। সত্যে একমাত্র ত্রাহ্মণ জাতি 
ছিলেন, আবার সকলকে ব্রান্গণ হইতে হইবে । নিজের! খথি হউন এবং 
প্রতোককে খধি হইবার জন্ত উপদেশ ও সাহায্য করুন। নবধুগে্ রণ 
করোজ্জল শিক্ষালোক সারা বিশ্ব আপোকিও করিঝা ত্ী যে প্রকাঁশমান 
হইয়া! পড়িয়াছে। শাস্তি ও জয় উচ্চারণপুব্বব উহা রা করিয়া! 
লউন 1 বি সাঃ 
সমাপ্ত। টা বলিয়া ঃ ডি 


মা রা % রং 
৭ পি শক হত বব, হী 


টৈ 


সপাপাশাসিপাপািিশিসিসপাছি 





মহিয়াটী গাধারণ গুন্তকানয় 
নির্চারিত দিনের গরিচয় গতর 


বর্গ সংখা। পরিগ্রহণ সংখ '**********০ &০৮৪৫৬ক০ 
এই পুস্তকখানি নিয়ে নির্ধারিত দিনে অথবা ভাহার পূর্বে 
গ্রন্থাগারে অবণ্য ফেরত দিতে হষ্টবে। নতুবা মাসিক ১ টাক হিসাবে 
জরিমান। দিতে হইবে । 
মির্ধারিত দিন নদ্ধারিত দিন |. নির্ধারিত জিন ূ নিদ্ধারিত দিন 


87495 








এই পুস্তকখানি ব্যক্তি গতভাবে অথব! কোন ক্ষমতা -প্রদত্ত 
প্রতিনিধির মারফৎ নির্ধারিত দিনে ব1 তাহার পুর্ব ফেরং হইলে 


থ্বাহারা সমাজ সংস্কারক, কিংবা বিশেষ কোন ধর্ম কি সত্যে 
প্রচারক, তাঁহারাও সকলেই কর্মননুত্রে বাধহইয়! লোকনিনা৷ করিয়াছেন। 
সমাজ বিশেষের নিগ্রহ বিন! সামাজিক সংস্কার এবং ধর্ম বিশেষের 
দোযোলেখ বিন! ধর্ম সংস্কার সর্বতোন্ভাবে অসম্ভব । লোকে পুরুষপ্রবর 
লুখরের কতই না প্রশংসা করে; কিন্তু তদীয় অন্থুগামীদিগের মধো যে 
সকল ব্যক্তি নিতান্ত উন্মুক্ত প্রাণে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে, তাহারা 
ইন্া শ্বীকার করে যে, তিনি ধন্মান্থরাগ এবং দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি প্রভূত 
গুণে অলঙ্কৃত হইয়াও পোপ এবং পোপের শিষ্য সেবকদিগকে নিন্দা 
করিবার সময় একাই এক সহশ্র জিহ্বা এবং সহআাধিক ভেরীর কার্য 
করিতেন । পোপের অনুচরবর্গ যেখানে তাহার এক গুণ নিন্দা করিতেন, 
তিনি সেখানে অধুত গুণে তাহাদিগের নিন্দা করিয়া খণ পরিশোধে বন্ধ 
পাইতেন। এইরূপ খঁতিহাসিক, এইরূপ চরিতাখ্যায়ক, এইরূপ রাজনীতি 
সমাজ-রহস্ত ও কাব্য-সাহিতোর সমালোচক 1৮ 


প্রভাত-চিস্তা । 


+ পু কলিকাতা "€নং রায়বাগান স্াট, ভারতমিহির যন্ত্রে 
এর 


রি শ্রীহরিচরণ রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত। 
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০ তন্ন 
বহুশত বুসরের সাঁমাঁজিক পেষণের ফলে 
যাহারা সামাজিক ও আধ্যাতিক 
সর্বপ্রকার অধিকার হইতে 
চিরবঞ্চিত, 
সমাজের সর্বস্ব হইয়াও যাহারা হেয়, অবজ্ঞাত, 
নিন্নশ্রেণী বলিয়া অভিহিত, 
ভগবানের দীন-প্রতিমুণ্তি-ম্বরূপ 
: সেই কোটি কোটি ভ্রাতবর্গের 

ভ্রীকরকমলে 
আমার 
বহু সাধনার 


“জাতিভেদ” 
অর্পিত হইল। 


গ্রন্থকার । 


ভূমিক1। 

আজ বেশীদিনের কথা নয়, আমাদের দেশের মধ্যে খ্যাতনামা, 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র স্বরূপ একজন ভদ্রলোকের গৃহে গিয়াছিলাম ' 
তথায় সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। সমাজে গণ্যমান্ত, দেশে 
আদৃত জনকয়েক বাঙ্গালী ভদ্রলে'ক তথায় উপস্থিত ছিলেন। এক্ষণে 
যে সকল হিন্দু সম্প্রদায় সমাজমণ্ো নানা কারণে পশ্চাৎ পতিহ অবস্থায় 
আছে তাহাদেরই সম্বন্ধে কথা হইতেছিল | কথায় কথায় নবশাখ শ্রেণীর 
কথা উঠিল। একজন বিশ্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “নবশাখ কাহাদের 
বলে?” প্রশ্নকারী আমাদের সমাজের একজন অলঙ্কার্রূপ। বিদ্যায় 
অর্থে পদমর্ধ্াদীয় বাঙ্গালী সমাজের একজন শ্রদ্ধেয় নেতা । ভিনি 
চিরকালই দেশের কাজ করিয়া আসিতেছেন, আর দেশের লোকের নিকট 
একজন বিশিষ্ট অগ্রণী বলিয়া পরিগরণিত। তিনি গ্রন্থ করিলেন, নবশাখ 
কাহাদিগকে বলে? 

কথাটা হাসিবার উপযুক্ত নয়। প্রশ্ন শুনিয়া দুঃখিত হইবার কিছুষ্ 
নাই। এইরপ প্রশ্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে_বিশেষ ধাহারা করিকাতায় 
থাকেন, কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় 1” আজ ত্রিশ বৎসর হইতে দেশ- 
মধ্যে ধাহার! শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহারা দেশের কথা ভাবেন, সে 
বিষয়ে আলোচনা করেন, বিচার করেন, আন্দোলন করেন। যাহাতে 
দেশের মঙ্গল হয় নিজে চেষ্টা করেন, পরকে উপদেশ দান করেন, সকলকে 
লইয়া একত্রে কার্ধা করিবার পরামর্শ দেন। কিসে দেশের অবস্থা! ভাত 
হইবে, কিসে দেশের উন্নতি হইবে, কি করিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই 
সব ধর্বষয় লইয়। নিরন্তর চিন্তা করেন) তবে উহার মধ্যে একটু কথ? 
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আছে, ইহার! দেশ দেশখ.করেন অথচ দেশের লোক চিনেন না! দেশ- 
হিতৈথিতা ইহাদের জীবনের মন্ত্র অথচ দেশের লোকের সঙ্গে ইহাদের 
পরিচন্ধ নাই । দেশের লোকদের সম্বন্ধে কথ! হইলে ইহার কিছুই বুঝেন 
লা কাহারা প্রধানতঃ দেশের লোক, তাহারা কি করে, কি ভাবে, তাহাদের 
বস্তমান অবস্থা, ভবিষাতের আশ, আহাদের সুখ, তাহাদের ছুঃখ, তাহাদের 
উতৎ্দব, তাহাদের বিপদ, তাহাদের গৃহ, তাহাদের সমাজ, তাহাদের ধন্মা, 
তাহাদের নীতি, তাহাদের সংস্কার, তাহাদের চরিত্র--এ সকল প্রশ্ন বর্তমান 
শিল্গিত সম্প্রদায়ের নিকট অজ্ঞাত প্রহেলিকা, এ সকল সম্বন্ধে দেশের 
শিক্ষিত সম্প্রদায় কখন চিন্তা করবেন না । তদপেক্ষা আক্ষেপের কথ! 
এ সকল বিষর যে চিন্তা করিবার উপধুক্ত তাহাও তাহাদের মনে হর না। 
অথচ দেশ দেশ করিয়া ইহারা ব্যাকুল, দেশের জন্য ইহাদের বাস্তবিকই 
প্রাণ কাদে, যাহাতে দেশের মল হয় তাহাই ইহাদের আস্তরিক ইচ্ছা । 

অনেক সময় অধ্যাপক সম্প্রদায়তূক্ত ত্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত দেশ 
সম্বন্ধে কথা কহিয়! দেখিয়াছি, সকলেই একবাক্যে একমত প্রকাশ কবেন। 
সকলেই বলেন, আমাদের সমাজের অবস্ত! অতিশয় শোচনীয় । যখন 
কথাটি প্রথমে শুনি তখন মনে আঁশ হইর়াছিল। সমাজদেহে ব্যাধি আছে 
এই কথা স্থির হইল) হাহা হইলে রোগের প্রতিকার সম্ভব । হয়ত, 
পর্ডিত মহাশয় নিদান ও লক্ষণ স্থির করিয়া ওষধের ব্যবস্থা করিবেন! 
লক্ষণ সন্ধন্ধে তাহারা বলেন, সমাজে যে উচ্ছঙ্ঘলা হইয়াছে তাহাই সর্কা- 
পেক্ষ; সাংঘাতিক লক্ষণ । তাহাদের নতে রঘুনন্দনের স্মৃতি হইতে যেদিন 
লোকে অন্ঠপথে গিয়াছে, সেইদিন হইতে আমাদের সর্বনাশ আরন্ত 
হইয়াছে । তীহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি আমর পুনরায় নব্য স্বৃতিমতে 
চলিতে পারি তবেই আমাদের বাচিবার আশা আছে, নতুবা আমাদিগের 
'রপৎ করব |* রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত, 


য 
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দেশপর্ধযটন, ঝঁণিজয, শিল্প, বিজ্ঞান--এ £ধন্ধে কোন বিষয়ের ওম 
তুলিলে তাহারা আশ্চর্যা হয়েন। প্রসঙ্গকারীও নিজেকে অপ্রস্তত মনে 
করেন। এসকল বিষয় লইয়া ব্রাহ্মণ পচগুতগণের সহিত আলাপ করা, 
আর কোনও অজ্ঞাত ভাষায় তাহা দগকে প্রশ্ন করা একই কথা । দেশের 
কথা পাঁড়িলে কিন্তু ইহার! শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত চুপ করিয়া থাকেন 
না। বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ ও শুদ্রের বপ। এক শত জন হিন্দু বাঙ্গালীর 
মধ্যে ৬ জন ব্রা্গণ, আর বাকি ৯৪ জন শুদ। বৈদ্য « ক্ষত্রিয় মহাশয়গ 
বিরক্ত হইলে কি করিব? শান্তর যাতা লেখা আছে তাহাই বলিলাম । 
আমার কথার প্রত না হর একজন 'অধা;পককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন । 
তাহার নিকট হইতে জানিতে পারিবেন যে আমাদের দেশে ত্রাঙ্গণ 9 শুদ্র 
ব্যতীত আর কোন বণ নাই । যেখানে এক শত লোকের মধ্যে ৪ জন 
শুর বলিয়া অপ্যাপক মহাশয়দের ধারণা, সেখানে দেশের লোক প্রায় 
সকলকেই শুদ্র বলিয়৷ ধরিতে হইবে ভাহাদের সম্বন্ধে ভাবিবার ব! 
কথা বলিবার কি আছে? “সেব! ধন্ম শৃদ্রানাং”--এ কথা ত সকলেই 
জানেন) উভার! স্বাভাবিক বুভি পরিত্যাগ করিয়া অন্ত বৃত্তি অবলম্বন 
করিতেছে ইহাতে সমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে, সমাজে বিপ্লব ঘটিযলাছে_- 
ইহাই সকল অনর্গের মূল। এই রোগেই আমরা মরিতেছি । এই নিমিত্ই 
আমরা লোপ পাইৰ ! 

কেহ যেন না মনে করেন আমি শ্লেষ করা এ কথ! লিখিভেছি ৷ বে 
্রাঙ্ষণ পরিতগণের কথা বলিতেছি, সমাজের বস্তা দেখিয়া তাহাদের 
মনে বাস্তবিকই দুঃখ হইয়াছে । তাহাতে কৃত্রিমত। কপটত) কিছুই*্নাই। 
যাহাতে সমাজের উপকার হয় তাহার জন্য তাহারা প্রকৃত ব্যাকুল। সরল 
মনে, অকপট চিত্তে যাহা বিশ্বান করেন তাহাই বলেন। তাহাদের সংস্কার, 
শিক্ষা, জ্ঞান এইরূপ । ক্রাঙ্মণ ব্যতিরিজ্ু বাঙ্গালা দেশবাসী সকল হিন্দুই 
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শৃদ্র ও তাহাদিগের ধর্ম বুশ্দ্রর ধম্ম। এইরূপ নির্ধারণ কিন্বা' এইরূপ 
আচরণ যে নীতিবিরুদ্ধ, অন্তায় ও অনুচিত, এইরূপ করিলে যে অর্থ 
তয়, তাহা তাহারা স্বগ্েও ভাবেন ন!। আমার বিশ্বাস, মনে এই প্রকার 
ভাব আসিলে তাহার এইরূপ ব্যবহার করিতেন না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
সৃহিত দেশের লোকের পরিচয় নাই, ব্রাঙ্গণের সহিত পরিচয় আছে, দেব ও 
দাসে যে পরিচয় দলেই পরিচর | 

আজ পঞ্চাশ বৎসর হইল আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে (071৩ 
509655) যে গৃহবুদ্ধ (০111 81) হয় তাহার কথা সকলেই অবগত 
আছেন। যুদ্ধটির প্রধান কারণ অনেকে জানেন । আমেরিকা আবিষ্কারের 
পর হইতে ইউরোপীয়গণ আফ্রিকাদেশবাসী কাক্রিদিগকে ধরিয়া লইয়া 
সাইত। তাহাদিগকে লইয়া ক্ষেত্রে ও খনিতে কাজ করাইয়া! লইত। 
গরু বাছুর ষেমন কেনাবেচা হয় তাহাদিগকে সেইরূপ কেনাবেচা করিত । 
দক্ষিণ যুক্তপ্রদেশে জর্জিয়া, কেরোলিনা, ভার্জিনিয়া এই সকল স্থানে 
তামাক ও ধান্তক্ষেত্রে এই ক্রীতদাসেরা প্রধানতঃ কাজ করিত ) আমেরিকা- 
বাসীদিগের মনে ক্রমে জ্ঞান হইল যে এই দাস-প্রথা, মন্ুষ্যকে গরু ঘোড়ার 
নায় দাস করিয়া কাজ করান অন্যায় ও অন্ুচিত। এইরূপ করিলে অধর্থ 
হয়) ক্রমে এই ধারণা লোকের মনে এতদূর বদ্ধমূল হইল যে তাহার! 
প্রতিজ্ঞা করিল যুক্তপ্রদেশে আর দাস থাকিবে না । সকলেই-_কি কাক্রি, 
কি শ্বেতাঙ্গ --সমতাবে ম্বাধীনত! উপভোগ করিবে । অপরদিকে যাহাদের 
এ ব্যবসায়ে লাভ হইত তাশ্বারা ঘোর আপত্তি ভুলিল। সমস্ত দেশে এই 
কথার আন্দোলন হইতে লাগিল, দেশে ছুই দল হইল। একদল দাসত্ব 
উঠাইতে কৃতসঙ্কর, অপর দল এই প্রথা রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরিশেষে 
হুই দলে যুদ্ধ বাঁধিল। চারি বৎসর কাল এই যুদ্ধ চলে । তখন যুক্ত- 
প্রবেশে তিন শত বিশ লক্ষ লোকের বাস। তাহার মধো ৪০ লক্ষ লোক 
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এক ব! অপর পক্ষে যুদ্ধে ষেগদান করে। প্র যে পক্ষ দাসত্ব উঠাইবাঁর 
জন্য সংকল্প করিয়াছিল তাহাদেরই জয় হয়! সেই দিন আমেরিকার সকল 
নসই মুক্তি পায়। কথাটা একটু ভাবিবার উপধুক্ত । কতকগুলি কাক্কি 
ক্রীত-দাসের দাসত্ব বিমোচন করিবার জন্য ৪০ লক্ষ আমেরিকাবাসী শ্বেতাঙ্গ 
পুক্ষ চারি বৎসর ধরিরা অনবরত পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। পৃথিবীতে 
এমন ভীষণ গৃহবিবাদ পুর্বে কখনও হয় নাই। উভয় পক্ষে বহু লোঁক 
ত₹ * আহত হয়) প্রায় এমন গৃহ ছিল না, যাহার একজন বা ছুইজন 
লোক এ যুদ্ধে যোগদান করে নাই । থুদ্ধের কারণ কি না জনকতক ক্রীত- 
নাস কাকফ্রির ছুঃখ বিমোচন। তাহার তলে আর এক গুড় তর কারণ ছিল। 
নাসত্ব-প্রথা নীতি-বিগহিত, মন্ুষোর স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া তাহাকে 
দস করা অধর্ম্ের কার্য্য__পাঁপের কার্ধা। প্রাণ যান্স তাহা? স্বীকার-- 
তখাপি এ অধর্দ্, এ অন্তায়, এ পাপ দেশ হইতে দুর করিতেই হইবে । 
এই কারণে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের হুচন! হয় । 

'আামাদিগের নিকট এইরূপ আখ্যান অলীক বলিয়া মনে হয়। যে 
ভাবে আমর! আরবা উপস্তাস পড়ি, সে ভাবে এ সব ইতিহাস পাঠ করি। 
ঘটনাগুলি যে কল্পনা প্রস্থৃত নয় তাহা বুঝি । তবে কেমন করিয়া যে 
এই সব ঘটন! সম্ভব হয়, গোটা কতক কাক্রির স্বাধীনতার জন্ত যে প্রাণ 
দিব, তাহা সহজে বুঝিতে পারি না । ইহ! বোধ ভয়-_সাপারণের মত । 

এখন আমাদের দেশে জন কয়েকের মনে উদয় হইতেছে যে আমাদের 
মধ্যেও এইরূপ অন্যায়, অবিচার, অধর্দম আছে। কেন দেশের লৌককে 
দাস বলি, কি কারণে তাহাদিগকে দ্বণা করি, কি দোষে তাহাদিগবো লাঙনা 
করি, অপমান করি, নির্ধ্যাতন করি এই সব প্রশ্ন ক্রমে ক্রমে লোকের মনে 
উদয় হইতেছে। খধাহারা এই সব বিষয়ের আলোচনা করেন তাহাদের 
মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, আমাদের দেশে যে প্রচলিত দাসত্ব 
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প্রথা আছে, তা অন্যায় ৬ অন্ুচিত। মানুষ হইয়া মাহুষকে দ্বণা কর 
পণ্ড অপেক্ষ। ঘ্বণা করা, অনষটু ও মহাপাপ । ইহা ধন্ম ও নীতিবিরু্ধ । 
মানুষের প্রতি মান্তবের এইবপ আচরণ হওগা উচিত নয় | 

এই পুস্তবখাঁনির লেখক শ্রীবুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভ্টচার্য্য একডন 
এই শ্রেণীর লোক। এ দাপপ্রথা কতদ্দিন আমাদের দেশে গব্তিত 
হইল, কিসে উভাঁর উৎপন্ভি, কেন ইহা স্থায়ী হইয়াছে, কি ইহার কল-_ 
এই সকল বিষয় সন্ধে তিনি গভীর চিন্তা করিয়াছেন । তীহার মুন 
াগিয়াছে যে এই প্রথা অন্থা্ ৪ দর্নাতিমূলক | ইহা কখনও ধন্মাঞ- 
মোদিত হইতে পারে না? ইহার ভ্িঠি ধর্খবিরুদ্ধ। ইহার পরিণাঃ 
হিন্দুজাতির পবংদ। গ্রন্থকার কেবলমাত্র মনের আবেগে পুস্তকখানি রশ 
করেন নাউ ধীর ও সংবন্তাবে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন! দাত 
বলিয়াছেন তাহার জন্ত প্রাণ দিয়াছেন । ছুই এক স্থানে মনের আগ 
সংবরণ করিতে পারেন নাই, গহ! তাহার নিন্দার কথা নয়। পুস্তকথানি 
লিখিয়! গ্রন্থকার দেশের উপকার করিয়াছেন এহ সময় এইবপ ্ীন্বের 
বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে গড়িবার, শিখিবার ও ভাবিবার অনেক 
সামগ্রী আছে। গ্র্কারের সহিত সকলে যে একমত হইবেন তাহা বোপ 
হয় গ্রন্থকারও আশা! করেন না; তাহার প্রয়োজনও নাই । বর্তমান সমর 
সমাজ সংস্কারের অপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন আর নাই। এই প্রশ্নের মীমাংলর 
দেরি থাকিতে পারে। কিন্ত আজি হউক, কালি হউক, মীমাংলা 
করিতেই হইবে। খাঁহাদের্‌ এ বিষয়ে আলোচন! করিতে প্রবৃত্ধি হইয়াছে 
তাহারা এই পুস্তক হইতে 'অনেক সাহাযা পাইবেন । 


শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


নিবেদন । 


ক্কোঁটি কোটি শুদ্র-ভ্রাতুগণের প্রাণের খ্রকাস্তিক আশীর্বাদ লইয়া 
জাতিভেদ প্রকাশিত হইল) কেহ ঝা ইহাকে কুম্ম মাল্যে সম্থদ্ধীন: 
করিবেন, কেহ বা পদাঘাতে দুরে নিক্ষেপ করিবেন। সাধারণ পাঠক 
ইাতে খষি নামধেয় কতিপয় পুরুষের পুত স্থৃতীত্র আক্রমণ দেখিয়। 
শিহুরিয়া উঠিবেন--আার বীহারা আপনাদিগকে বর্তমান হিন্দু সমাজের 
রক্ষক বলিয়া মনে করেন-তাহারা এই পুস্তকে প্রচলত সমাজবিধি € 
সমাজ-নেত! ব্রাহ্মণের শ্রাতি ভীষণ আঘাত দশনে বিচলিত হইয়! উঠিবেন 
এবং শ্রদ্বকারকে উন্মার্গগাঁদী সমাজ-দানব বিংশ শতাবীর কালাপাহাড়কূপে 
অভিহিত করিস তত্গ্রতি অজ অভিপম্পাত বর্ষণ করিবেন। কিন্ত 
বাস্তবিক পক্ষে উন্মাদের ন্যায় সমাজে বথেচ্ছাচারের তাগুব নৃতা সৃষ্ট 
করিঝার জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে কি না হুঙ্মদর্শী সহ্ৃদয় বিজ্ঞ 
পাঠক তাহা! সহজেই বুঝিতে পারিবেন গ্রক্কৃত খষি ও ত্রাক্মণকে গান 
দেগয়া হইয়াছে এরূপ অভিযোগ লেখকের স্বন্ধে কেহই চাপাইতে 
পারিবেন ন।। এই পুস্তকের এক পংভ্তিগ খষি ও ব্রাঙ্গণ কলঙ্কে 
কলফ্িত হয় নাই) প্রাণমম হিন্দু সমাজের শতকরা চুরানববই জন 
সস্তানকে "শৃদ্র” “দাস” আখ্যার আখ্যাত, মানবের প্রাণগ্রদ চিরস্তন পরম 
অধিকার ধর্শাচন্ঠ! হইতে বঞ্চিত, উপেক্ষিত, উপহসিত ও পণ্ড জীবনযাপন 
করিতে দেখিয়া প্রাণে যে ক্ষোত ও বেদনার দারুণ জাল! অস্তুভর্ব করি- 
বাছি; বেদনা কম্পিত বক্ষে, অক্ষম অনভ্যন্ত লেখনীতে “হিজি বিজি” 
ভাষায় উহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। বাল্যকাল হইতে 
সমাজপতি মহাশয়গণের মুখে ও শ্লোকমালায় শুনিয়া আসিলেও বিশ্বাস 
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হরিতে পারি নাই__ভারতের কোটি কোটি মানব-সপ্তান চিরকালের তরে 
তগবান্‌ কর্তৃক অভিশপ্ত ও পঠিত ৷ শুরুজনের বাক্যে ও ব্যবহারে সান্গ 
দিয়াছি সতা, কিন্তু অস্তর তাহাতে সাড়! দের নাই, প্রাণ তাহা থানিতে 
সহে নাই। মানবের পথনিন্দেশক মোক্ষদায়ক ধর্শশান্ত্র আসম্যর প্রচারক 
"2 অস্থ্য়ামলক-তাহ! মানবকে সরল ও ঘুক্তভাবে ধম্মদান না করিয়া 
“বৰিধ উপায়ে পাকে প্রকারে ধন হইতে বঞ্চিত করিতেই তৎ্পর--বিবেক 
ইহা কিছুতেই অনুযোদন করে না ) তাই বিক্ষুব্ধ ও বাথিত প্রাণে 
“দ্র খ্যাত কোটি কোটি মানব সন্তানের কলঙ্কের বথার্থত! নিরূপণ 
করিবার জন্য শান্ত্রালোচনায়--শাস্ত্রের যূলদেশ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ইছিলাম। তাহার ফলে আবল্যের সাধনায় যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, 
হাহাই প্রাণপ্রিয় শূদ্র ভ্রাতৃগণের সনক্ষে উপস্থিত করিলাম । তিরস্কার 
পুরস্কারের দিকে দৃক্‌পাত করি নাই । 

আমার প্কান্তিক নিবেদন, হিন্দুজাতির এই শোচনীয় অধঃপতনকালে 
স্থধী সমাজ এই পুস্তক ধীরভাবে আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন | সমাজের 
এই মুমূতু দশায় এরপ গ্রন্থের প্রচার উচিত কি না সে বিচারের ভারও 
পাঠকগণেরও উপর । এই পুস্তক হিন্দুক্জাতির এই আসন্নকালে বিষক্রিয়া 
করিবে, কি মৃতসপ্রীবনীর ন্াায় জীবনপ্রদদ কল্যাণজনক হইবে তাহা 
শ্ীভগবানই জানেন। কেহ বলিতেছেন, এরূপ অসার জঘন্য পুস্তক 
অগ্নির মুখে অথবাআবর্জনান্তুপে নিক্ষেপ করা!” কর্তব্যঃ আবার অনেকের 
নত এরপ গ্রন্থ প্রচারে হিনদুলমাজ মরণ-মুখ হইতে জীবনলাভের দিকে 
'অগ্রসর' হইবে । এই আশা ও নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ইহার 
উৎ্পতি। জানি না ইহার ফল কিরূপ দীড়াইবে। তবে সমাজের 
কল্যাণ কামন! করিয়াই এ পুস্তক লিখিয়াছি ; সমাঁজের মঙ্গলোদ্দেস্েই 
ইহার প্রচার) কর্থে আমাদিগের অধিকার--ফলে নহ্ে। প্রভুর মঙ্গলমর 
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হস্ছাই পূর্ণ হইতে । লোকের প্রশংসা নিন্দ। বা গালাগালির মূলা কতটুকু? 
কতকার্ধা হই বিলক্ষণ, না হই ভাহাতেও ক্ষতি নাই | 

কপটতায় হিন্দুসমাজ জর্জরিত। এখন আর লঙ্কা করিয়া নীরবে 
বপিয়। থাকিবার সময় নাই । সতোর মন্দাকিনী-জলে ইহার আপাদমস্তক 
বধোত করার প্রয়োজন । এরপ পুস্তক প্রচারে যে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা 
”লে পলে, লেখক তাহা বগত আছে। খৃষ্টের ক্রুশ, লুখরের প্রাণাহুতি, 
শিত্যানন্দের নিগ্রহ--তা৷ ছাড়া মহাত্মা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, 
পরিব্রাজক শ্রীকষ্জানন্দের প্রতি কঠোর অত্যাচারের কথা! লেখকের 
গানসক্ষেত্রে সদা জাগরূক | জানি সংস্কারকের পথ কুন্সুমসমাকীর্ণ নহে 
হরস্কর কণ্টকপূর্ণ। এ পথে পলে পলে বিদ্র বিপদ,__নি্্যাতন লাঙ্ন। 
পদে পদে । তবে এই অবিচার অত্যাচার অন্ায় ও বথেচ্ছাচারের বুগে 
কোটি কোটি পতিত উপেক্ষিত অবজ্ঞাত,_শ্ীভগবানের স্নেহের স্তান-_ 
শূদ্র ভ্রাতৃগণের প্রতি যে একবিন্দু সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সক্ষম 
হইলাম--তাহাদের পক্ষ হইতে বে আজ দু'টি কথা বলিতে পারিলান-- 
ভব্িষ্যৎ-নির্ধাতন-কল্পনার মধ্যে তাহা মনে করিয়া আমার বুক আশা '9 
আনন্দে পরিপৃর্ণ হইতেছে । আমার মত অকিঞ্চনের এই সামান্তি পুস্তক 
পাঠ করিয়া আমার বছ ভাই ভগিনীর হ্বদয়ে নীরবে অজ্ঞাভে আমার 
শিমিভ যে কল্যাপ-মন্ত্র উচ্চারিত হইবে তাহাই আমার সান্বনা, তাহাতেই 
আমার তৃপ্তি ! 

হিন্দুসমাজের যাহা কিছু গৌরব-_শ্বরধ্য সম্পত্তি ধন রত্ব মণি মাণিক্য 
ছিল, দে সমুদয়ই নানাপ্রকারে অপব্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট বাহী কিছু 
আছে তাহাও কপটতা, স্বার্থপরতা, নীচ আধ্যামী-রূপ তস্কর অপহরণে 
উদ্যত। লেখক চোর ভাড়াইতে বাঁ দণ্ড দিতে অক্ষম, তবে কুন্কুররূপে 
উচ্চ চীৎকার ধ্যনিতে নিপ্রিত গৃহস্থকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র ) 


হহা ভিন্ন অন্ত কোন নীচ উদ্দেস্য নাই। তীব্র বাতনার প্রতিকার চেষ্ট 
আরন্ধ হয়। সামান্য ক্ষতের চিকিৎসার জন্য কেহ চিকিৎসক ডাকে না 
পাপে তাপে অত্যাচার অবিচারে বিধাতা প্রদত্ত ন্ায়দণ্ডে হিন্দুসমাজ-দেহ 
কত বিক্ষত; ক্ষত সামান্ত বলিয়া! কেহ গ্রাহ্া করিতেছেন না । ভবে 
এই ক্ষতে শক্ত আঘাত লাগিলে বা একখণ্ড তপ্ত লৌহশলাঁকা বি 
করিলে তখন সকলে ইহার বিধস্ একটু চিন্তা করিতে অগ্রসর হইবেন-_ 
এই আশা! ও ভরসায় বহুস্থলে স্থৃতীব্র বাক্যদণ্ড প্রহার করিয়াছি। সানাগ্ 
আঘাতে এই জড়পিগুপ্রায় সমাঅ-ক্ষু মেলিবে না মনে করিয়া আঘাতে 
উপর তীব্র আঘাত দিযাছি। বিশ্বাদ, তীত্র যন্থণার যদি প্রতিকারের জহ 
নকলে স্চেষ্ট হন ! 

মাশ! করি এই পুস্তক 'প্রচার হইবার সঙ্গে সঙ্গে সম[জপতি প্রাঙ্গন 
পণ্ডিত মহাশর়গণের মধা হইতে উহার বু প্রতিবাদ পুস্তক বাহির হট 
এবং হিন্দুসমাজের ছুরবস্থার প্রতিকার কল্পে বহু আলোচনা 'ও আন্দোলন 
অনুষ্ঠিত ₹ইবে। বঙ্গে বু সমাজতত্বজ্ঞ মনীষী পুরুষ আছেন ; এব্প্রকারের 
পুস্তক রচনার ভার তীহাদিগের হস্তে পড়াই সঙ্গত ছিল । জাতিভেদের 
তায় অতি প্রয়োজনীর বিষয় সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় একসঙ্গে এরপ বিভ্ৃভ 
আলোচন! এ যাবৎ হইগ্াছে কিনা অৰগত নহি। এ পুস্তক সন্দ- 
সাধারণের বোধগমা ভাষায় লিখিতে বথাপাধা চেষ্টা করিয়াছি । অশিক্ষি 5 
শূত্র ভ্রাত্গণের হৃদয়ে জাতিভেদ সম্বন্ধে একট। মোটামুটি স্থূল ধারণ' 
জন্মাইরা দিবার জন্য বথাশ্রক্তি সরল ভাষায়, কোন কোন স্থলে কথার 
ভাষার” এ পুস্তক লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গলার শিক্ষিত ভ্রাত্বগণ এ পুস্তক 
পাঠ করিবেন বা ধীরভাবে আলোচন। করিবেন, এরূপ আশা কর! স্পন্ধার 
কথা । আমার ন্তায় অযোগ্যের পক্ষে এরূপ বিস্তৃত গ্রস্থরচনায় ও সম্কলনে 
পদে পদে ভুল ভ্রান্তি থাক! অসম্ভব নহে--বরং বিশেষ সম্ভব । বিশেষতঃ 
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নমাজতত্বরূপ ছুরূত বিষয়ে । আমি স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনার দ্বার 
টনুক্ত করিয়া পথ বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। যোগ্য 
বাক্তি অগ্রসর হউন। বঙ্গভাষার শোভাবর্ধন উদ্দেশ্যে অথবা! বঙ্গীয় 
নাসিত্যসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার ছরাশা লইয়া এ পুস্তক লিখিত 
হয় নাই | কেন যেন সাহিতোর দিক্‌ দিয়। উহার বিচার না করেন 
না আমার বিনীত অনুরোধ । এই পুস্তক পাঠে একজন পাঠকের 
'নগ যদি ধ্বংসোন্ুখ সমাজের কল্যাণ-কামনা। জাগিয়া উঠে, তাহ! 
হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব । 

হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই পুস্তক 
প্রণয়নে “হিন্দু পত্রিকা”্য প্রকাশিত অশেষ শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীঘুক্ত রাজেন্দরলাল 
নাচার্ধয বি, এ, মহোদয় লিখিত “জাতিভেদ” শ্রবন্ধ হইতে আনি প্রভু 
লহাযা (প্রাপ্ত তইয়াছি। বস্ত5ঃ তাহার প্রবন্ধই এই পুস্তকের আর্ত ও 
শভন্ি। এতভিন্র স্বামী বিবেকানন্দের শ্রস্থাবলী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ 
শাস্ত্রী এম, এ মহোদয় প্রদত্ত "জাতিভেদ” নামক বক্তৃতা, লেপন্তাণ্ট 
কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেক্্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত “ধ্বংসোন্মুখ জাতি”-_- 
“হিন্দু পত্রিকা” প্রভৃতি এবং অন্ান্ত বহুতর পত্রিকা, পুস্তক € প্রবন্ধ 
হইতেও যথেষ্ট সাহাা লাভ করিয়াছি । প“সংভিতাদির” ভস্থবাদ অংশ, 
পণ্ডিত-প্রবর পুজনীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় কর্তৃক অনুদিত ও 
স*পাদিত “বঙ্গবাসী কাঁধ্যালর” হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হইতে গ্রহণ 
করিয়াছি) তজ্জন্য আমি ইহাদের সকলের নিকট চির কঠজ্ঞ। এবং 
বলিতে কি, এই সমস্ত পুস্তকের সাহাযা না পাইলে "জাতিভেদ” প্রব্যুশিত 
হইত কিন! সন্দেহ) বহুস্থলে আচীর্ধ্য মঙ্গশর, শাস্ত্রী মহাশয় ও হিন্দু 
পত্রিকার ভাষা পর্যান্ত অবিকল উদ্ধত করিয়াছি। 

সিরাজগঞ্জ, ভুয়াপুর, পাংশা ৪ কলিকাতার যে সমস্ত মহামন। সম্বদয়, 
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শিক্ষিত ব্যক্তি আমার স্তায় অক্ঞাত অখ্যাত দীনজনের সন্কল্প ও উদ্যমের 
প্রতি সদর সহানুভূতি প্রদশূম করিয়াছেন, পুস্তকের পাণুলিপি পাঠ করিয়া 
পুস্তক প্রকাশার্থ আমাকে ভরদা ও উৎসাহে পূর্ণ করিয়াছেন, আমার পরম 
হিতৈষী বান্ধব জ্যেষ্ঠ সহোদরপ্রতিম শ্রদ্ধাভীজন শ্রীযুক্ত বিনয়চন্ত্র সেন 
প্রমুখ যে সমস্ত মনস্বী বাক্তি এবং আমার অকত্রিম প্রাণ-প্রতিম বান্ধব 
স্বীয় স্বীয় স্বার্থ এবং সময় ব্যয় করিয়া আমার পুস্তক প্রকাশের জন্ অক্লান্ত 
পরিশ্রম করিয়াছেন, আমার নিরাশার আশা ও অবসাদে নবীন উত্তেজন' 
দিয়। আমাকে শেষ পর্যন্ত শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের প্রতি 
আমার আস্তরিক ক্কৃতজ্ঞতা ও প্রাণের একাস্তিক গ্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি | 

লেপ্টন্তাণ্ট কর্ণেল শ্রীধুক্ত উপেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ক্কপাপুর্বক 
ভূমিকা লিখিয়া দিয়া 'জাঁটতভেদকে গৌরবান্বিত ও আমাকে ধন্ত করিয়া- 
ছেন। সর্বশেষে বক্তবা, এই পুস্তক প্রথমে প্রবন্ধাকারে সিরাক্তগঞ্ 
সাহিত্যসভায় স্থানীয় সমুদয় শিক্ষিত জনগণের সমক্ষে পঠিত ও আলোচিত 
হয়। পরে সভাস্থ অধিকাংশ শ্রোতা পুস্তকাকারে প্রকাশার্থ আমাকে 
উৎসাহিত করেন_-তাহাদের আগ্রহে ও বন্ধুবান্ধবগণের উৎসাহে প্রবন্ধটা 
বর্ধিত কলেবরে লিখিত হইয়া বর্তমান পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হইল । 

প্রুফ সংশোধকের দোষে ও মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ পুস্তকের বনু স্থানে 
বর্ণাশুদ্ধি ও ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল। সুবীগণ কৃপাপূর্বক ক্রটি মার্জনা 
করিবেন। পুস্তকের যদি কখন দ্বিতীয় সংস্করণ হয়-_তাছা হইলে এই 
সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ যথাসাধ্য পরিবর্জিত হইবে । অলমিতি-__- 


] রিজনারারণ ভা 


পান 


কাওসাকোলা, সিরাজগঞ্জ । 
জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯ 


দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন । 


মুদ্রণ ব্যয় বহনে অদমর্থতা হেতু প্রি এক বৎসর কাল পর্ব 
গ্জাতিভেদ নিঃশেষিত হইয়] যাওয়া! সন্েও উহ! পুনঘুরত্রিত করিতে পারি 
নাই। পরম করুণাময় শ্রীহরির অপার করণায় পরিবদ্ধিত ও সংশোধিত 
কলেবরে সম্প্রতি উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । এই নাটক 
নভেল ও উপন্যাস গ্রাবিত দেশে জাতিভেদের ন্ায় সমাজণতু বিষয়ব 
নীরস গ্রন্থ যে দ্বিতীয় বার মুড্রণের প্রয়োজন হইবে, ইহা কখন মনে 
করিতে পারি নাই। ভগবখ কৃপায়, জাতিভেদ সাহিতো ও সমাজে 
আশাতীত আদৃত হইয়াছে) ইহার প্রচারে সমগ্র বঙগদেশ হইতে, 
অবজ্ঞাত শ্রেণীর মর্স্থল হইতে বিপুল আর্কদধবনি উখিত হইয়াছে । 
এত অধিক আবেগতরা ও হৃদয়োচ্ছাসপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি যাহা একত্র 
করিলে ছোটখাট একখান! মহাভারত হইতে পারে। এই গ্রন্থের বুল 
প্রচারে সমাজের বে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে- প্রায়" সকলেই 
একবাক্যে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এ সঙ্গে 
আমার শ্বজাতীয় জন কয়েক স্বয়ং নির্বাচিত, জাতিকুল বিদ্যাভিমানী 
গমাজপতি--“আমি মূর্খ, উন্মাদ, ব্রা্গ,-ছোট লোকদের নিকট প্রচুর 
টাকা খাইয়! বই লিখিতেছি; প্রভৃতি তিরঙ্ার বাক্যে পুরস্কত ও গান্রদাহ 
নিবারণ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই) তাহাদের এই কটুক্তি, তিরস্কার ও 
ভতসনা আমি “গুরুগঞ্জন, চন্দন, অঙ্গভূষা” করিয়া__আশীষকুন্মজ্ঞানে 
সাদরে শিরে বহন করিয়াই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি । 

মক্ষিকাঁর স্তায় যাহারা সতত পরদোষান্ুদন্ধান-তৎপর এবং ধাহার! 
মালোচ্য বিষয় পরিত্যাগপূর্বক কেবল ভাষার দোষ অন্বেষণে, শ্লোকের 
অনুস্থর বিসর্গের শুদ্ধাগুদ্ধি বিচারে, কুটার্থ নিরূপণে শক্তি ক্ষয় করিয়! 
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মরিতেছেন-_তাহাদিগকে প্মামার কিছুই বলিবার নাই-__আমার গ্রন্থাবলী 
তাহাদের স্তায় সবজান্কা হামবড়ূদের জন্য লিখিত হয় নাই: 

যে সমুদয় মনম্বী বান্ধবের সহায়তায় আমি পুস্তক লিখি! মুদ্রিত 
করিতে পারিতেছি তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ ঘোষ, শ্রীবুক্ত নন্দলাল 
বসাক, শ্রীযুক্ত বিনয়কুষ্চ সেন বে. এ* শ্রীধুক্ত দামোদর দাস বি, এ. ও 
শ্রীমান্‌ যোগেন্চন্্র মজুমদার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেথযোগ্য । আর 
এক নর-দেবতার নিকট আনম অনন্ত খণে খণী, যিনি এই স্থার্থপূর্ণ 
সংসারে বাল্যকাল হইতে আমাকে স্নেহ করিয়া আসিতেছেন ৷ তাহার 
সাহাযা না পাইলে আমার অগ্রনর হওয়া স্থকঠিন হইত । 

টাকা হইতে প্রকাশিত, “নমংশূদ্র পত্রিকায়” আমার “নিপীড়িতের উত্থান 
নামে যে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল__কিঞ্চিৎ পরিবন্তিত আকারে তাহাই 
“নিপীড়িত নিদ্রাভঙ্গ নামে একাদশ অধ্যায়রূপে পুনমুর্্রিত হইল | 

পাঠকগণের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন-__এই গ্রস্থ এবং আমার 
অন্তান্ত গ্রন্থ ধাহাদের প্রাণে লাগিবে, ধাহাদের হৃদয়ে নব আশা ও 
আকাঙ্ষার স্থরতরঙ্ষিনী প্রবাহিত হইবে তীহার! যেন কৃপা করিরা স্ব স্ব 
সমাজে, আত্মীয় স্বজন বন্ধবান্ধব ও পাড়া প্রতিবাসী মধ্যে ইহার বুল 
প্রচারে যত্তুবান্‌ হইয়৷ আমার উন্দেগ্ঠ সাধনে সহায়তা করেন। 

বিশ্ববাপী যুদ্ধের দরুন কাগজের মূলা প্রায় চতুণ্তণ অধিক হওয়ায় 
এবং মূল্যবান্‌ যা্যান্টিক কাগজে সুষ্ঠুরপে-_বদ্ধিত কলেবরে মুদ্রিত হওয়ায় 
পুস্তকের মূল্য অনিচ্ছাসন্বেগ বাধ্য হুইয়া ১৯ ও ১৪০ করা হইল। 
অবস্থা উপলব্ধি করিয়া! পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন | 


অস্তের উদ্ধত অংশের-_শান্ত্র ও শ্লোক নির্দেশে, অসত্রতা নিবন্ধন 
জ্ুত সম্পাদন, প্রুফ পরিদর্শনের ক্রটীবশতঃ এবারও অনেক ভ্রমপ্রমাদ 
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রহিয়া গেল। স্থধীবর্গ কৃপা করিয়! সেগুলি নির্দেশ করিয়! দিলে পরবর্তী 
সংস্করণে সংশোধন করিয়া দেওয়া যাইবে। ইতি 


পো: সিরাজগঞ্জ । 


কাওয়াকোলা! শ্রীত্রীবংশীবদন শীদিগিক্্রনারায়ণ ভ্টীচর্ধ্য | 
কালা্াদের শ্রীমঙ্গন। 


বৈশাখ ১৩২৫ 


